০০ তা? লিঞিত আদম 
প্রশ্নের ভানসরণে একমাত্র গুম্তক 


সম্পাদনায়: ঢুক্ষিণারংজন 
প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালর ; 

কবি ও সাহিত্যিক, প্রাক্তন বার্তা সম্প রব 
যুগান্তর কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্প্‌ 


4251 


কীন্তবাস ওঝ৷ > 

বঙ্গভাঁমর প্রত মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৪ 
সঙ্কম্প-সাধন হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ 
প্রার্থন৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮ 
নগরলক্ষ্মী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০ 
গঙ্গাহাদ বঙ্গভাম সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ১৪ 
হতে পার্তাম দ্বিজেন্দ্ৰলাল রায় ১৭ 
জীবন ও সূর্য কাজী নজরুল ইসলাম ১৯ 
লোক লজ্জা কামিনী রায় ২২ 
চাষার খেদ যতীন্দ্ৰনাথ সেনগুপ্ত ২৫ 


অপরূপ প্রতিশোধ মৌলভী গোলাম মুস্তাফা ২৮ 
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রামমোহনের স্মৃতি ( দেশপ্রেমমূলক )-_দেবেন্্র নাথ ঠাকুর ৩০ 
প্রাচীন বাঙলার গৌরব (বাণিজ্য ও জাতীয় গৌরব বিষয়ক ) 

_ হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৩৪ 
কালাপানির আভন্ঞরতা-_বাপনচন্দ্রপাল ৩৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁরত (মহাপুরুষের জীবন-বৃত্তান্ত ) 

স্বামী বিবেকানন্দ ৪০ 
সেকেন্দরসাহের ভাবষ্যংবাণী-_ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 88 
নিউটনের তত্ত্ব_রমে্ন্দ্রসুন্দর িবেদী ৪৮ 
মায়ের কাজ__দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 6২ 
স্বদেশী যুগ__অবনীন্্রনাথ ঠাকুর 6৬ 
নতুনদার নো-যান্রা--শরৎচন্দ্র চট্টোপাধাযায় ৬০ 


মহালিখা রূপের পর্বতে অরণ্যে 

_বিভীতভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ 
এভারেষ্ট আভযান-_ নৃপেন্দরকৃফণ চট্টোপাধ্যায় ৬৯ 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম__দক্ষিণারঞ্জন বসু ৭৩ 


প্রথম প্রকাশ £ শুভ জগদ্ধান্রী পূজা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ 


ERT , ডং hen, তীয় প্রকাশ £ শুভ ?শবচতুর্দশী, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ 
Eee 44/1172- | তৃতীয় প্রকাশ ৪ শুভ শবচতুর্দশী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ 
টব৬..2/20 চতুর্থ প্রকাশ ৪ শুভ ?শবচতুর্দশী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ 


পঞ্চম প্রকাশ £ শুভ জন্মাষ্টমী, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ 
ষষ্ঠ প্রকাশ £ঃ শুভ শিব্তুর্দশী, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ 
সপ্তম প্রকাশঃ পৌষ পূর্ণিমা, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ 


অষ্টম প্রকাশ £ পোষ পূৰ্ণিমা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ 
নরয় মিণ জানুয়ারী__ ১৯৮৩ 


দশম মুদ্রণ ৪ জানুয়ারী, ১৯৮৪ 


na সুকুমার মগ কতৃক ক ১৪, বঙ্কিম 


পরার ৭৩ হইতে প্রকাশিত ও 
9০১৬ রি ফটো কম্পোজিং এবং 


গল এও কোং প্রাঃ লিঃ, কাঁলকাতা-৭০০ ০০৯ 


ভরত কহেন ধরি রামের চরণ। 
কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন || 
অপরাধ ক্ষমা কর, চল প্রভু দেশ। 
সিংহাসনে বসিয়া ঘৃচাও মনঃক্লেশ || 
অযোধ্যাভূষণ তুমি অযোধ্যার সার। * 
তোমা বিনে অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার || 
চল প্রভু অযোধ্যায় লহ রাজ্য ভার। 
দাসবৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার || 
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পন্ডিত। 
না বৃবিয়া কেন বল এ নহে উচিৎ ॥ 
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতার। - 
বনে আইলাম আমি আজ্ঞায় পিতার || 
চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য। 
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবা প্রত্যক্ষ || 


রূপালী পাঠ 


বৃঝিয়া ভরতে রাম কর অনুমতি | 
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী ৷ 
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি || 
ভরতে আমাতে নাহি করি অন্যভাব | 
ভরতের রাজত্বে আমার রাজালাভ || 
যাও ভাই ভরত তৃরিতে অযোধ্যায়। 
মন্রিগণ লয়ে রাজা করহ তথায় || 
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়। 
কেমন রাখিব রাজা মম কার্য নয় || 
তোমার পাদুকা দেহ করি গিয়া রাজা । 
তবে সে পারিব রাম পালিবারে প্রজা || 
তোমার পাদৃকা যদি থাকে রাম ঘরে। 
ত্ৰিভুবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে || 
শ্রীরাম বলেন হে ভরত প্রাণাধিক। 
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক || 
নন্দীগ্রামে পাট করি কর রাজকার্য। 
সাবধান হইয়া পালহ পিত্রাজ্য || 
শ্রীরামের পাদৃকা ভরত শিরে ধরে। 
ভাবে পুলকিত অঙ্গ অন্তরে || 
৯ ১ 
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আক্তায় || 


|| পাঠ সহায়িকা || 


বিষয় উৎস £আলোচা অংশটি বিবাদের রামায়ণ 


এর অযোধ্যাকান্ডের থেকে নেওয়া হয়েছে। (সাহিতা-সংসদ সংস্করণ)- 
ছন্দ || এই অংশ 

ংশ পয়ার এ 
ডুবে এবং আবৃত্তি করবে। হলদে রাচত। তবে তোমর অবশাই গল্প বর্ণনার মত করে 
আলোচনা | 


চরিত্র ও সেকালের রীতি নীতি হয়ত ও বাশি চরিবের পরিচয় পাওয়া যায় তিনটি 


ব্যবহার সম্পর্কে যা জানা যায় তা বুঝতে চেষ্টা 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। _ ভরত কিভাবে রামকে কি অনুরোধ করেন ? ইহার উত্তরে রামচন্দ্র কি বললেন ? 
রামচন্দ্র তাহার বনে আগমনের কি কারণ দেখান ? 


[8+8+২ 

২। টির রে নর কাছ ন হিন টস ামিব 
কি উপায় তিনি বলেন ? কিরূপে রাজা রাখবার বাবস্থা হয় 2 

5 [২+৪+৪] 

ত। “রাম ভরতের মিলন" কবিতায় তুমি কয়জন বাক্তিকে কথা বলিতে দেখিলে ? 

তাহাদের নাম বল এবং তাহাদের পরিচয় দাও। 

[৩+৭] 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 

১ “অযোধ্যাভ্ষণ তুমি, অযোধ্যার সার ।"-অযোধ্যার রাজা কে ছিলেন ? এখানে 


অযোধ্ার, ভূষণ কাহাকে বলা হইয়াছে ? এইরূপ বলার কারণ কি ? 


[১+১+১ 
২। রর TSE TEL 
কি? অভিযোগকে মিথা বলার কারণ কি? 


1১১১] 
৩। “ভাবে পুলকিত অংগ প্রফুল্ল অন্তরে ।"_কে এরূপ ভাবেন ? কেন তাহার 
এইরূপ পুলক হইল ? 
[১২ 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। “অযোধ্যাভ্ষণ তুমি অযোধ্যার সার । 


তোমা বিনে অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার |" 

এ কথা কাহার রচিত কোন্‌ কবিতার অন্তর্গত ? কে কোন্‌ প্রসঙ্গে এই কথা বলেন ? 
অযোধ্যার 'ভূষণ' ও 'সার' বলার বিশেষ অর্থ কি? 'দিবসে অন্ধকার' বলিতে কি বুবান 
হইয়াছে ? দৃই পক্তির মধ্যে অর্থগত মিল কোথায় ? 

[২+২+১+১+২] 
২। “তোমার পাদুকা যদি থাকে রাম ঘরে। 
ত্ৰিভূবনে ভরত কাহারে নাহি ডরে |” 

কাহার রচিত কোন্‌ কবিতা হইতে উপরিউক্ত পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত ? কে কোন্‌ প্রসঙ্গে 

এই কথা বলেন? পাদৃকা রাম ঘরে কেন থাকিবে ? ত্রিভূবনে ভয়ই বা থাকিবে না কেন ? 


te 
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খ্যাতিলাভ করবার প্রবল বাসনা ছিল মধুসূদন 


কষ্ট ও ত্যাগ-স্বীকার করেছেন । তবু তার 
কবির মিনতি: হে ব 


হৈ বঙ্গভ্মি ! তোমার মনঃকোকনদকে 
মধৃহীন করো না! তাকে ঠাই দিও কবি হিসাবে? 


রেখো, মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। 


সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ, 
মধৃহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে। 
প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে 
এ দেহ-আকাশ হতে,_নাহি খেদ তাহে। 
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে 
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ? 
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে; 
কও গলে না গো, পড়িলে অমতে 
সেই ধন্য নরকৃলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, 


মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন; 
কিন্তু কোন্‌ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা আমি, কহ, গো, শ্যাম্যা জন্মদে! 


সু খা কর, ভূলে দোষ, গুণ ধর, 
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !- 
ফুটি যেন স্মৃতিজলে, মানসে, মা যথা ফলে, 


মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি 


|. পা 450 পরি AMD, wa ACT SED TTA 

|. গতি এরি আহি সে ভিপি £9 এগ আট 

| SAL CUA) BOE na) Tr ধা sean ত 
৫৯টি ene Er ast সঞ্দুরীপালী পতি 2 


|| পাঠ-সহায়িকা || 


উৎস || আমরা আলোচ্য কবিতার পাঠ গ্রহণ করেছি 'হরফ' প্রকাশিত মধুসূদন 
রচনাবলী থেকে। এটি একটি অপ্রকাশিত কবিতা । 


আলোচনা || কবিতাটির উপরে কবি এক পংক্তি ইংরাজী কবিতা সংযুক্ত 
করেছিলেন । “My native land, Good Night !"—Byron. 

এ কবিতায় কবির আক্ষেপ এবং আকৃতি লক্ষ্য করবার মত। জীবন শেষ হয়ে এল, 
কবে মৃত্যু হবে কে জানে ! ওগো ব$গভূমি, তুমি কি ভুলে যাবে আমাকে! 

কবির করুণ আকৃতি আজও আমাদের মনকে দোলা দেয়। 


অনুশীলনী 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 

১। “বঙ্গভূমির প্রতি কবিতায়' কবির নিবেদন কি? তিনি কেন এইরূপ নিবেদন 

রাখিয়াছেন ? সমস্ত কবিতায় কবি জীবনকে কি কি জিনিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন ? 
[৩+৩+৪] 

২। = কবির চিন্তায় কোন্‌ বাক্তি নরকুলে ধন্য হয় ? কবি কিরূপে ধন্য হইতে পারেন টা 

বলিয়া মনে করেন ? কবি ব্গভূমিকে কি কি সম্বোধন করিয়াছেন ? সম্বোধনগুলির কারণ 


ও অর্থ বল। 

[২+২+২+5] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। “প্রবাসে দৈবের বশে, জীবতারা যদি খসে"_অংশটির অর্থ বল। কবি কেন 
এইরাপ বলিয়াছেন ? 

্ [২+১] 

২। “বর দেহ দাসে"-কে কাহার নিকট কি বর প্রার্থনা করিয়াছেন ? 
[১+২] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রাতিটি আট নম্বর] 


১ “জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে.....জীবন নদে।" 

এ পংক্তিটি কাহার রচিত কোন্‌ কবিতার অন্তর্গত 2 কোন্‌ প্রসঙ্গে কবি এই কথা বলেন ? 

জন্ম ও মৃত্যুর সহিত জীবনের সম্পর্ক কি ? জীবনকে এই প্রস্গে নদের সহিত তুলনার 

সার্থকতা কোথায় । 

| [২+২+২+২] 

| ২। _ “সেই ধন্য নরকুলে.....সর্বজন।" 

| কবি কোন্‌ আকাত্ক্লার কথা বলিতে গিয়া এই কথা বলিয়াছেন ? মনকে মন্দিরের সহিত 

তুলনার কারণ কি? কবি ‘সেবে' শব্দটা প্রয়োগ করিয়া কি বলিতে চাহিয়াছিলেন ? 
[৩+৩+২] 


আছে? কবি আলোচ্য কবিতায় সেই : 
রেখেছেন। বক্তব্যই 


দির সময় কাহারো নয়, 
বেগে ধায়, নাহি রয় স্থির! 


সহায় সম্পদ বল, টি 
আয়ু যেন শৈবালের নীর || 

সংসার সমরাঙ্গনে যৃদ্ধকর দৃঢ়পণে, 

ভয়ে ভীত হয়ো না মানব। 

কর যুদ্ধ বীর্যবান, 


মহিমাই যায় যাবে যাক প্রাণ, 
জগতে দুর্লভ ||. 


€িত0 WALT yy HET ভারি রতি ৯৭ VS সািনিল 
I DR rrr Wr কানন হযে ছে। এসি GD 
Yh ompR NU Te Ar TE 
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|| পাঠ-সহায়িকা || 


ছন্দ || এটি ত্রিপদী জাতীয় কবিতা। লক্ষন কর, প্রথম চরণে দুটি অংশ । এদের মধ্যে 
অন্তামিল আছে। অনুরূপ চরণ হচ্ছে তৃতীয়টি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণেও অন্ত্যমিল 


আছে । এই মিলই প্রধান । 


আলোচনা || কবিতাটিতে বহ্‌ নতুন শব্দ আছে। শব্দগুলির ব্যবহার ও অর্থ 
শিখে নেবে । লক্ষ্য কর, আয়কে শৈবালের ডগায় কুলে থাকা শিশির কণার সণ্গে তুলনা 
করা হয়েছে আবার সংসারকে তুলনা করা হয়েছে যৃদ্ধক্ষেত্রের সচ্গে। আয়ৃও যখন কম, 
ংসারও যখন যৃদ্ধক্ষেত্র, তখন কীর্তিমান হবার পথ কি ? অতীত কথা ভেবেও কাল কাটিও 
না, ভবিষ্যতের স্বগ্ন দেখেও উল্লাস বোধ করো না। সময়ের সার হচ্ছে 'বর্তমান'-একে 


যোগ্য ভাবে বাবহার কর। অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। কবি ‘সংকল্প-সাধন' কবিতার সময় সম্পর্কে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন ? 
সংসারকে কবি কিসের সহিত তুলনা করিয়াছেন? জগতে দুর্লভ বস্তু কি? 


[৩+৩+8 
২। জা ভাত লা OOH OE TPES 
ভবিষাৎ সম্পর্কে কি বলিয়া কবি আমাদের সতর্ক করিয়াছেন ? 

[৪+৩+৩] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। “ভয়ে ভীত হয়ো না মানব ।"_মানব কিসে ভূয় পাইবে না ? ভয় না পাইলে কি 
হইবে ? 

[১২] 
২। “মনোহর মূর্তি হেরে ।"-কথাটির গদারূপ লিখ। মনোহর-মূর্তি কাহার ? 

১২ 
ত। পুনঃ আর ডেকে এনে--কাহাকে ডাকিয়া আনার কথা বলা হইয়াছে ? কেন 
“পুনঃ' ডাকা হইবে 2 

[১+২] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। “সহায় সম্পদ বল--শৈবালের নীর।'"'-'কাল' কি ? সকল কিছু ঘুচাইবার শক্তি 
তাহার কিরূপে হইল ? 'শৈবালের নীরের' সহিত আয়ুর তুলনা দেওয়া হইল কেন? 
[২+২+২+২] 
২। “সংসার সমরাস্গনে--মহিমাই জগতে দুর্লভ ৷" 
কাহার রচিত কোন্‌ কবিতা হইতে উপরের অংশটি গৃহীত ? এখানে সংসারকে 
সমরাঃগন বলা হইয়াছে কেন ? ‘মহিমা' বলিতে কবি কি বুঝাইয়াছেন ? ইহা জগতে দুর্লভ ' 
কেন? 
. [২+২+২+২] 
| “সাধিত আপন ব্রত__সময়ের সার বর্তমান"-আপন ব্রত সাধনের পথ কি? 


tl 
(44: J গীতাঞলির কয়েকটি কবিতা ইংরাজীতে অনুবাদ করে 
বীলনাখ লো (বার পা কির রর নতুন পুন সারা বিশ বন 
করেছিল । সে সুর্কেমন ? আলোচ্য কবিতা তোমরা তার বানিকটাংপরিচ পাত 


বিপদে ম্যেরে রক্ষণ করো এ লহে/মোর প্রার্থনা, 


বিপদে আমি না যেন করি ভয় । 
বৃঃখ-তাপে ব্যথিতু চিতে নাই বা দিলে সান্তনা 


দুঃখে যেন করিতে পারি জয় || 
সাদ মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে, 
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধূ বঞ্চনা 


নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। 


আমারে তুমি করিবে ত্রাণ এ নহে মোর প্রার্থনা, 


তোমার যেন না করি সংশয় || 


9০6] হন HIVE: LYE AFT Amy SY SMA CA ডিল SHG 

গছ গন Jr ASH AT AUR GATE, হুড (ও হে 

ওজন পরত যত পগ্যোম একে গতি জগতে গত, এনা শন 

গড তিনি (লো ও পালী পাঠ এত 297 অর্থে কটি 
|| পাঠ সহায়িকা || 


বিষয় উৎস : এই কবিতাটি গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের চতুর্থ কবিতা প্রস্গত মনে 
রাখ, গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার প্রথম পংক্তি হচ্ছে ‘মোর মাথা নত করে দাও হে তোমার 
চরণ-ধৃলার তলে ।' 

আলোচনা £ এখানে প্রার্থনার অবিভনবত্ব লক্ষ কর। কবি বিপদে বিচলিত নন। 
ঈদবর তাঁকে নাবালকের মত রক্ষা করুন, তা চান না। তিনি বলেন, তিনি যেন বিপদে 
বিচলিত না হয়ে নিজেই নিজেকে রক্ষণর ব্যবস্থা করতে পারেন । তিনি দৃঃখে সান্ত্বনা চান 
না, চান দৃঃখকে জয় করবার দুর্জয় শক্তি। তিনি বিপদের মধ্যে ঈশবরে সন্দেহ প্রকাশ করতে 
চান না। সর্ব বিড়ম্বনাতেও যেন তাঁর ঈশ্বর ভক্তি থাকে অবিচল | আসলে কবি এক বলিষ্ঠ 
আতাপ্রতায় দৃঢ় মনৃষ্যত্ব কামনা করেন। 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১ ভগবানের কাছে কবি কি কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? তাহার প্রার্থনার বৈশিষ্ট্য কি? 

র্‌ [৭+৩ 
২। টার যার হিয় কি চনক 
কারণ কি? সাধারণ লোকের প্রার্থনার সহিত এই প্রার্থনার তফাত কি? 


[৩+৩+৪] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১ “নাই বা দিলে সান্ত্বনা ।"_সান্ত্ুনা না দিলে কি দিবেন ? কবির সান্ত্বনা চাহিবার 


কারণ কি? 

[১২] 
২। _ “নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয় ।”"_নিজের মনে ক্ষয় মানা অর্থ কি? ইহা না 
মানারই বা কারণ কি? 


[১+২] 


৩। “যে দিন করে বঞ্চনা"-কোন্‌ দিন, কে কাহাকে কিরূপে বঞ্চনা করে ? 

[১২] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। বিপদে মোরে.....না যেন করি ভয়। 


সাধারণ লোকের প্রার্থনা কি থাকে ? কবি ইহার পরিবর্তে কি প্রার্থনা করিয়াছেন ? 
কবির এই প্রার্থনা কেন? ইহার দ্বারা কি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে ? 
[২+২+২+২] 
২। নম্র শিরে সুখের দিনে....না করি সংশয়। 
সুখের দিনে সাধারণ মানৃষ কি করে ? কবি কি করিতে চাহেন ? কেন ? দুঃখের রাতে 
কি হয়? নিখিল-ধরা বঞ্চনা করে, এ কথার অর্থ কি? তোমারে সংশয় অর্থ কি? 
[১+১+১+১+২+২] 


শ্রাবস্তীপুরের দুর্ভিক্ষ ' তা বহৃজনের সহায়তায় সম্ভব। 

্ভ সাতিয় ত শেঠ, সামন্ত জয়সেন বা ধৰ্মপাল দূর করতে পারেন 
কি সন ময় সৃত্িয় দূর করবার দাত নিয়েন পাল 
হয়েছে এ প্রশ্নের উত্তর। 


শষ অনুচ্ছেদে বলা 
জাগিয়া উঠিল হাহারবে 
টি দিনে শুধালেন জনে জনে, 
ক্ষিধিতেরে অন্নদান-সেবা 


রূপালী পাঠ ১১ 


শুনি তাহা রত্রাকর শেঠ 
করিয়া রহিল মাথা হেট । 

কহিল সে কর জুড়ি, ‘ক্ষুধার্ত বিশাল পুরী, 
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি_ 
এমন ক্ষমতা নাই স্বামী ।' 


কহিল' সামন্ত জয়সেন, 
‘যে আদেশ প্রভূ করিছেন 
তাহা লইতাম শিরে যদি মোর বৃক চিরে 
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ- 
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ! 


নিঃশবাসিয়া কহে ধৰ্মপাল, 
‘কি কব, এমন দগ্ধ ভাল- 

আমার সোনার খেত শৃষিছে অজন্মা-প্রেত 
রাজকর জোগানো কঠিন। 
হয়েছি অক্ষম দীনহীন |” 


রহে সবে মুখে মুখে চাহি, 
কাহারো উত্তর কিছু নাহি। 

নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে 
. বৃদ্ধের করুণ আঁখি দুটি, 
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি । 


রক্তভাল লাজনম্্ শিরে 
অনাথপিন্ডদ সৃতা, বেদনায় অশ্রল্লুতা 

বৃদ্ধের চরণরেণু লয়ে 

মধুকন্ঠে কহিল বিনয়ে- ' 


‘ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া, 
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া |. 
নগরীরে অন্ন বিলাবার 
আমি আজ লইলাম ভার।" 


৯২ রূপালী পাঠ 


হয় £ বুদ্ধদেব নিজ ভক্তদের তখন কি দায়িত্ব 
? দায়িত্ব প্রতাা: খ্যান করেন ? অবশেষে কে সেই দায়িত্ব 
গ্রহণ করিল? 


[১+২+৩+৪] 


| IG OIA KUTT TAA গীতি গনি ON ঠাপের ELS 
পেটা? পিন তেও টড অল 0 RUSE R30 ONE? 


ওএিএদেতী ৬ ত 
টা EE গা সাও টি 


১। "কহিলেন সামন্ত জয়সেন"_তিনি কি কহিলেন ? 


২। "আমার সন্তান তারা" কে কাহার সন্তান ? সন্তানদের জনয তিনি কি করিলেন ? 
৩। "কি আছে তোমার কহো আজ |" “এ কথা কে কাহাকে বলেন ? এ কথা বলিবার কারণ 
কি? 


৪ “এ পাত্র অক্ষয় হবে।''-কোন্‌ পাত্র? তাহা অক্ষয় হইবার উপায় কি? 


যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। "বৃদ্ধের করুণ আঁখি দুটি.....সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।”"-বৃদ্ধের আঁখি দুটি করুণ 
কেন ?....তাহাকে সন্ধ্যাতারার সহিত তুলনা করা হইয়াছে কেন? বর্তমান প্রসঙ্গে 
এইরূপ বলার কোন্‌ বিশেষ অর্থ আছে ? 


২। “কাঁদে যারা খাদাহারা. আমার সন্তান তারা |" 
কাহারা কীদের ? কেন কাদে ? একথা কে বলিয়াছেন ? খাদাহারাদের সন্তান ভাবিবার 
কারণ কি? 

+২] 


তলা অংশটি কল কার যখ কোন্‌ ফয়তা হইতো ওযা 57 
কে এই কথা বলিয়াছেন ? 'আমার ভান্ডার আছে....সবাকার ঘরে ঘরে। '-উদ্ধৃতিটির অর্থ 
পরিস্ফুটিত কর। 


অনো্দ্রনাথ দণ্ড 


ৰ শা +4 ৫ ১ ত 
রূপ ও এশ্বর্য বর্ণনা করছেন। 
যেন মায়ের জদয় | এই 
জদয়ও-পবিত্র । 


এই কবিতায় কবি সত্ন্দ্রনাথ মূলতঃ অবিভক্ত ব্গদেশে 
দেশকে তিনি সজীব মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন। গঞ্গানদী 
জন্যই কবিতার নাম গণ্গাহাদি ব্গভূমি ৷ গ্গা পবিত্র-ব্গভূমির 


ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বঙ্নে তোমার চরণ চুমি, 
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গত্গাহদি-বঙ্গভূমি ! 

তুমি জগণ-ধাত্রীরূপা পালন কর পীযূষ দানে, 

মমতা তোর মেদুর হ'ল, মধুর হল নবীন ধানে । 
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রাপালী পাঠ ১৫ 


সাগরে তোর শঙ্খ বাজে_শুনতে যে পাই রাত্রি-দিবা, 
হিমাচলের তুষার চিরে চক্র তোমার চলছে কিবা! 
দেখছি গো রাজরাজেশবরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে, 
বিদ্যুতে তোর খড়গ জুলে বজ্ে তোমর ডকা বাজে । 


অন্নদা তুই অন্ন দিতে পিছ-পা নহিস্‌ বৈরীকে তা 
গৌরী তৃমি-তৈরী তুমি গিরিরাজের গৈরীকে। 

চন্দনে তোর অঙ্গ পরশ, হরষ নদী-কল্লোলে, 
শ্রাণ-মেঘে পবন-বেগে তোমার কালো কেশ দোলে । 


নাগ-কেশরে চামর করে, কোয়েল তোষে সঙ্গীতে, 
অভিষেকের বারি বরে নিত্য চেরাপুর্জিতে। 

তোমার চেলী বুনবে ব'লে প্রজাপতি হয় তাতী, 
বিনি-পশুর পশম তোমার যোগায় কাপাস দিন রাতি। 
ভান্ডারে তোর নেইকো চাবি, বাইরে সোনা তোর যত, 
মাটিতে তোর সোনা ফলে কে আছে বল তোর মত ? 
তোর সোনা সুবর্ণরেখায় রেখায় রেখায় থিতিয়ে রয়, 
ছুটবে কে পারস্য সাগর ? মুক্তা সে তোর বিলেই হয়। 


তোমার বিলে মাছরাঙা আর মাণিক-জোড়ের নিত্য ভোজ । 
তৃষের ভিতর পীযুষ তোমার তোমার জমছে দানা বাধছে গো, 
গাছের আগায় জল-রুটি তোর পথিকজনে সাধছে গো! 


গঙ্গাহৃহি_-বঙ্গ-মুখো ফৌজ আলেকজান্দারী, 
ঘর-মুখো যে কেন হঠাৎ কে না জানে মূল তারি। 
তখনো যে কেউ ভোলে নি সিংহবাহুর বল, 

তখনো যে কীর্তি খ্যাতি জাগছে তোমার আসিংহল। 


তখন যে তুই সবল স্ববশ, স্বাধীন এখন স্বতন্ত্র, 
সাম্রাজ্যেরই স্বর্গ-সিঁড়ি গড়ছ তখন অতন্দ্র! 

ধ্যানে তোমার সে রূপ দেখি গঙ্গাহদি ব্গদেশ, 
তিতি আনন্দাশ্রু-জলে, ক্ষণেক ভূলি সকল ক্লেশ। 
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বি কাপালী পাঠ 
|| পাঠ সহায়িকা | 


উৎস: আমরা এ কবিতাটি ‘কাব্য-সধন্মন' থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে সংগ্রহ করেছি। 
মূল কবিতা সৃদীর্ঘ। 


নাজাতাবোধ জাগিয়ে তুলবার জন্য এ জাতীয় কবিতার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। 


বিষয়মুখী প্রশ্ন 
১। 'গভামিকে কবি কেন গণ্গাহাদি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন? মায়ের রাণীর মত যে 


পপ কৰি আকিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর ? কবি কেন বলিয়াছেন যে, মায়ের ভান্ডারে চাৰি 
থাকে না? 


[৩৪+৩] 
১ জমকে কোথাও অন্নদা, কোথাও গম্গাহাদি বলিয়াছেন কেন? কবি আলেকজান্দার 
ও বিজয় সিংহের কথা কেন বলিয়াছেন ? 


kb [6+6] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন 


১। “দেখছি গো রাজরাজেশ্বরী মূর্তি তোমার প্রাণের মাঝে ।”-এই রাজরাজেশবরী 
মূর্তিটির বর্ণনা দাও। [৩] 


২। কবি, প্রজাপতি ও কার্পাসকে কিরে বর্ণনা করিয়াছেন? [৩] 
৩। গান ৰংগভূমি কৰিতায় কৰি ধান ও নারিকেলকে কি রাপে বর্ণনা করিয়াছেন? 


কাহাকে অন্নদা বলা ? বৈরীকে দিতে পিছ পা নয়-এ কথা বলার তাৎপর্য কি? 
[২+২+২+২+২] 
২! “তুষার মাঝে পাীঁর্যষ তোমার...... সাধছে গো। 


[২+২+২+২] 


হাত পাতা 


বিষয় পরিচিতি : রি At HERS D+ 
দ্বিজেন্দ্ৰলাল খ্যাত ছিলেন। এখানে এক অকর্মন্য জমিদার, যাকে রাজা বলা হয়েছে, তার 
আর পারিষদের কথোপকথনের ছলে রাজার হাস্যকর চরিত্রটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ 
গানটি তীর ত্রাহস্পর্শ নামক প্রহসনের প্রথম অঞ্কের তৃতীয় দৃশ্যের একটা বড় অংশ জুড়ে 
আছে। 


রাজা || দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় আমি মস্ত একটা বীর- 


কিন্তু গোলাগুলির গোলে কেমন মাথা রয় না স্থির; 
আর সঙ্গীন্‌ খাড়া দেখলেই মনে লাগে একটা ধন্দ; 
খোলা রোযার বলেই ঠেকে বেন শিরা হীন ভল 
তাই বাক্যে বীরই হয়ে রৈলাম আমি-চটে' ম'টেই তো- 


তা নইলে একটা উঁচ 
পারিষদবর্গ || দি 


১৮ রূপালী পাঠ 
রাজা || দেখ, ক্ষমতাটা ছিলনাক' সামান্য বিশেষ; 


কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই চলে যেতাম বেশ; 
হতাম পেলে সুযোগ বুঝি একটা যেও সেও, 
ওই কেন্ট-বিষ্টুর মধ্যে একটা হ’তাম নিঃসন্দেহ ; 
কিন্তু প্রথম সে ধাক্কাটি আমায় দিলে নাকো কেহ; 
তাই যা ছিলাম তাই র'য়ে গেলাম আমি চটে ম'টেইতো; 
‘তা নইলে-বুঝলে কিনা, __ 
পারিষদবর্গ || হা, তা বটেই তো, তা বটেই তো। 
|| আলোচনা || 


হাস্যরসের মূলে অসঙ্গতি । ছেলেমানুষ পড়ে গেলে আমাদের হাসি পায় না-বুড়ো মানুষ 
তথা রাজামশাই-এর দম্ভ। যিনি সারাজীবনে কিছুই হলেন না করলেনও না কিছুই, তার এ 


or ও oie RY এছ ay Ar 
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প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। . মস্ত একটা বীর হবার পক্ষে 


রাজার বাধা কোথায় কোথায় ? অবশেষে তিনি কি 
হয়ে রইলেন 2 


[৬+২] 
২ দেখ, হতে পার্তাম নিশ্চয় একজন উঁচুদরের কবি”-_বক্তা কে ? কাদের উদ্দেশো 
বলা হয়েছে ? বক্তা শেষ পর্যন্ত উঁচুদরের কবি হতে পেরেছিলেন কি? কারণ দর্শাও। 


[২+২+২+২] 
|| সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন || [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১ যোদ্ধা না হয়ে রাজা কি হলেন? কেন? . 


[১+২] 
২। কবি না হয়ে রাজা কি হলেন ? এই হওয়ার সার্থকতা কি? 


[১+২] 


৩। ্াতিভা বিকাশের প্রধান অন্তরায় হিসাবে রাজা কোন্‌ সুযোগের 


অভাবকে 
করেন? 

[৩] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ: 
নাই নীরব কৰি হয়ে বৈলাম আমি চটে মোটেই ত’। কেবল প্রথম একটা ধাক্কা পেলেই 
চালে যেতাশ বেশ |” 


A লেখা? কে চটে ছিলেন, সতিই কি তিনি কৰি হতে পারতেন ? 
{ 


১ 


সূর্য সারা পৃথিবীর কাম্য বস্তু । সূর্য উঠলে ফুল ফোটে, সূর্য 
ডুবলে পৃথিবী অন্ধকার । কবি এই কবিতায় জীবনকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করে, সূর্যের মুখ 
দিয়ে বলিয়েছেন যে, তোমরাও সূর্যের মত হয়ে ওঠ । তোমার আবির্ভাবে সবাই যেন হাসে, 
তোমার তিরোধানে সবাই যেন কীদে। 


ভোরের বেলায় পূব গগনে সৃয্যি ঠাকুর দেন উঁকি, 
বলেন, ‘অলস জড়ের মতন বসে বসে ভাবছ কী? 
আমার আকাশ মায়ের কোলে জাগি আমি ভোরবেলায়, 
আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়। 


ক্রমেই যত উর্ধে উঠি ততই আমি হই প্রখর, 

শক্তি তেজের উজল দ্যুতি ছড়াই বিশ্বভূবন 'পর। 

রঙে রঙে রাঙাই আকাশ, যখন সাঁবে অস্ত যাই, 
ত্ৰিলোক মলিন মোর বিদায়ে, যাবার বেলা দেখতে পাই || 


রূপালী পাঠ. 
২০ 

তোমার জীবন এম্নি হবে, শৈশবে আনন্দময়, 
যেথায় যাবে সেথায় যেন নৃতন প্রাণের লহর বয় । 
তোমার শক্তি তপস্যাতে আসবে কাছে উ্ধুলোক, 
তোমার আলোক ঘুচিয়ে দেবে ত্রিজগতের দৃঃখশোক। 


এই পৃথিবীর আঁধার যত, এই মানুষের সকল ভয়, 
করবে মোচন শক্তি দিয়ে, শৌর্য দিয়ে হে দুর্জয়! 
দশের-জাতির লজ্জা গ্লানি, কলঙ্ক ও অসম্মান, 
তোমার তেজে দগ্ধ হবে, জাগবে বুকে নৃতন প্রাণ। 


যে সব আত্ম-অবিশবাসী ভয়ের গুহায় লুকিয়ে রয়, 
তোমার ডাকে আসবে ছুটে হে তেজোবীর, হে দুর্জয়! 
যে আদর্শ মানুষ আজও জন্মেনিকো এই ধরায়, 

_ তুমিই হবে সেই সে মানুষ অধ্যবসায়, তপস্যায়। 


সূর্যসম শেষ জীবনে রাঙিয়ে যাবে দিগ্বিদিক, 

যুক্তকরে বিশ্বনিখিল গাইবে তোমার মাঙ্গলিক। 

অস্ত গেলে রবি যেমন জগৎ দেখ অন্ধকার, 

হারিয়ে তোমায় কাঁদবে শোকে তেমনি মানুষ এই ধরায় || 


|| আলোচনা || 


কবিতাটি পড়ে তোমাদের ভাল লেগেছে জানি। এত সহজ সরল ভাষায় 
কবিতাটি লেখা যে বুঝতেও অসুবিধা হয় না। কবি কিন্তু আসলে তোমাদের উপদেশ 


তোমার মৃত্যুর পরশু যেন 


.. অনুশীলনী 
বিষয়মৃখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১! সূর্য শিশুকে কিকি বলেন ? কিরূপে কবি ভ 
নর ? ? প কবি জীবনকে সূর্যের সহিত মিলাইয়া বর্ণনা 


[২+৮] 


রাপালী পাঠ 
২১ 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 


১। “ত্ৰিলোক মলিন মোর বিদায়ে যাবার বেলা দেখতে পাই”-_কাহার বিদায়ে ব্রিলোক মলিন 
হয়? কেন? 

[১৭] 
২। “তোমার তেজে দগ্ধ হবে"_কাহার তেজে ? কি দস্ধ হবে? 

[২১ 
ত। কা লরি নারাজ 
কেন? 

[১১১] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 
১। “আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়।" 
কবিতাটি কোন্‌ কবির লেখা কোন্‌ কবিতার অন্তর্গত ?' কোন্‌ প্রসঙ্গে এই কথা বল 
হইয়াছে ? “আমার হাসির উচ্ছলতা বনে বনে ফুল ফোটায়” কথাটির অর্থ কি? 
[২+২+২] 
২। “যে সব আত্ম-অবিশ্বাসী......হে দুর্জয় ।" 
কবি আত্ম-অবিশ্বাসী বলিতে কাহাকে বৃঝাইতেছেন ? ভয়ে গৃহায় মুখ লুকানোর তাৎপর্য 
কি? তোমার ডাক তাহাদের কিরূপে ছুটিতে বাধ্য করিবে.? 
[২+২+২] 


OG | > VE গেছে LEAH TT ATE MY Crs 


MADD age My ০7৮ 4০৪ চেমন সা 
LC 26, Ea এগটুসে্ AL MRC গন্ধ তা 


wat LNRM Ria 2 (SUNT CMT er কেম 
7 তা 
! ৯৯২ 
৮০০৮৭ Wea Benge 7৫২ Ns Lay LG 
Bate...... 11 (4 ্ে ৷ 
fee. Ne... J. l2D.... PA. < নর 


01751100৬০1 
কামিনীত্রাঘ 


হয় নি। তোমরা ‘লোকে কি বলবে এই ভয়ে সত্য থেকে সরে এসো না'_ যদি লোক- | 
লজ্জাকে জয় করতে পার, তবেই কবিতাটি পাঠ সার্থক হবে। 
করিতে পারি না কাজ, সদা ভয় সদা লাজ, 

সংশয়ে সঙ্কল্প সদা টলে, [8 

পাছে লোকে কিছু বলে। 


আড়ালে আড়ালে থাকি, নীরবে আপনা ঢাকি, 
সম্মুখে চরণ নাহি চলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে। 


রূপালী পাঠ 


২৩ 


হৃদয়ে বুদ্বুদ্‌ মত, উঠে শুভ্র চিন্তা কত, 
মিশে যায় হৃদয়ের তলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে। 


কীদে প্রাণ যবে আঁখি সযতনে শুষ্ক রাখি, 
পাছে লোকে কিছু বলে। 


একটি স্নেহের কথা, প্রশমিতে পারে ব্যথা, 
চলে যাই উপেক্ষার ছলে, 
পাছে লোরে কিছু বলে। 


মহৎ উদ্দেশ্যে যবে, এক সাথে মিলে সবে, 
পরি না মিলিতে সেই দলে, 
পাছে লোকে কিছু বলে। 


বিধাতা দেছেন প্রাণ, থাকি সদা ভিয়মাণ, 
পাছে লোকে কিছু বলে। 


আলোচনা 


সর্বপ্রকার ভয়ই পরিত্যাগ করা উচিত। সবচেয়ে বড় ভয় লোকলভ্জা। লোকে কি 
বলবে, এই ভেবে আমরা কত কাজই করতে সাহস পাই না । তাই কবি ন্নেমভ করে বলেছেন 
“শক্তি মরে ভীতির কবলে ।' দ্বদে শসেবার শক্তি, সত্য বলার শক্তি ইত্যাদি নিয়েও আমরা 
নীরবে নির্বিকার হয়ে থাকি। এতে ক্ষতি নিজের, ক্ষতি সমাজের, ক্ষতি দেশের | এ তর 
হাত থেকে যদি নিজেকে, সমলজকে ও দশকে বাচাতে পার, তবে এ কবিতা পাঠ সার্থক 


হবে। 
অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। লোকলজ্জা আমাদের কি কি কাজ করিতে দেয় না,এক এক করিয়া সেই গুলির নাম 
বল। এই প্রসঙ্গে “শক্তি মরে ভীতির কবলে"-কথাটির অর্থ বল? 
157৬] 


৪. রূপালী পাঠ 


সংক্ষিস্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। “নীরবে আপনা ঢাকি।” আপনা ঢাকি কথাটির অর্থ কি? কেন এমন ঢাকিতে 
হয়? 

[২+১] 
২। "সযতনে শৃচ্ক রাখি।”-কে, কি শৃচ্ক রাখেন ? সযতনে কেন? 

[২+৯] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


১! _ *আড়ালে আড়ালে-পাছে লোকে কিছু বলে।" 
কাহার রচিত কোন্‌ কবিতা হইতে অংশটি গ্রহণ করা হইয়াছে ? কি প্রসণ্গে কবি একথা 
বলিয়াছেন? আড়াল কি ? “আপনা ঢাকি"' কথাটির তাৎপর্য কি ? “সম্মুখে চরণ চলা” 
কথাটির দ্বারা কি বৃঝান হইয়াছে ? শেষ চরণের সহিত অন্য অংশের সম্পর্ক বুঝাইয়া 
বল। 

1২+২+২+২] 
২ ্িয়মাণ থাকার প্রসণ্গে বিধাতা প্রাণ দিয়াছেন বলিবার অর্থ বৃঝাইয়া দাও। 


“শক্তি মরে ভীতির কবলে”-কথাটির অর্থ বৃঝাইয়া দাও। শেষ পংক্তির সহিত অন্য 
পংক্তির অন্তর্গত মিল কোথায় ? 


ওতে পপ ঝরে Fo খেতে, হীগ 
IETS দিতে গনিত চি 1267 জাতি wa 


৫ 


বিষয় পরিচিতি: লা [ 


তিনিই দয়া করে চাষাকে জমি চষতে দিয়েছেন। অতএব প্রয়োজন মত জমিদারকে সেবা : A 
করা চাষার কর্তব্য-তাতে তার নিজের কাজের ক্ষতি হলেও। একেই বলা হ'ত বেগার 
দেওয়া। 

এখানে বেগার প্রথা যে কি অমানবিক তা বোঝান হয়েছে এক চাষার উত্তিতে। 


রাজার পাইক বেগার ধরেছে, 
ক্ষেতে যাওয়া বন্ধ হ'ল আজ, 
রইল পড়ে ঘরের যত কাজ। 
আষাঢ় মাসে চাষের ক্ষেতে, 
খাটছে সবে দিনে রেতে, 
শেষ জোয়েতে রুইব বলে বেরিয়েছিলাম আজ, 
হঠাৎ প'ল রাজার বাড়ী কাজ। 


লোকের ক্ষেতে নতুন চারাগৃলি, 
সবৃজ যেন টিয়াপাখীর পাখা । 
পাটের ডগা লকলকিয়ে উঠে, 
বালুর মাঠের বাজার দিল ঢাকা । 
গাঙের জলও বানের টানে 
আসল ধেয়ে গায়ের পানে, 
পল্লীপথ এ গোরুর ক্ষুরে আজকে কাদামাখা, 
শস্যভারে পড়ল চড়া ঢাকা। 


হ্‌ রপালী পাঠ 


উপর-বরণ-দারুণ বাদলে 
ভাসছে জলে জীর্ণ কুঁড়েখান, 
মোড়লের ঝি ভাবছে অধোমুখে, 
বাঁচবে কিসে ছেলে দুটির প্রাণ 
‘শ্যামলা’ মোর দৃঃখ বুঝে 
র দায়ে দাদাঠাকুর গোয়ালে দেয় টান, 
হা পেলে হ'ত ক'বিশ ধান। 


জীর্ণ চালে হ'ল না আর দেওয়া 
কোথাও দুটি পচা খড়ের গুঁজি, 
রাজার কাজে বেগার দিতে 
লোক মিলিল না কি, এ গ্রামখানি খুঁজি? 
স্বর্ণ চুড়ার বর্ণ সেথায় মলিন হল বৃবি ! 
ঘুচবে ঘুচুক কাঙাল চাষীর রুজি || 


Es ? ৩ 
অর্থহীন বেগার। তাই জীবনে তার না আছে সহায় না সম্পদ। তার বাড়ির গরুটি পর্যন্ত 
এক আঁটি খড় পায় না। এ দুর্দশা থেকে ওরা কি মুক্তি পাবে না। 


Bn UC (es fs fa ods BT আধ এন 

কউ পঅনুশীলবী ত 
এ চি ও চনে ০ অনু গিনি পশ্টঠিত rs ০ 
বিষয়মুখী প্রশ্ন ৭ পণ্তষণ 


[প্রতিটি দশ নম্বর] 
১। চাযার খেদ' কবিতায় চাষা কোথায় যাইতেছিল ? তাহাকে কে ধরিল ? বেগার টু 
ধরা কি? ইহার ফলে তাহার কি ক্ষতি হইবে? 


[২+২+২+৪] 


রুপালী পাঠ হর 
২। 'চাষার খেদ'-এর কারণ কি ? এই খেদ করা কি চাষার উচিত ? কবিতাটির মধ্যে চাষার 
জীবনের যে বেদনার দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা কর। 


৩।  ‘চাষার খেদ' - কবিতায় কোন্‌ কালের কথা বলা হইয়াছে ? সেই কালে বরা 
প্রকৃতপক্ষে কেন কাল্ত থাকে ? এই কবিতা হইতে মেই কালের চাষের কষে, গাড়ে দল 
পল্লীপথের বর্ণনা দাও ৷ 


লা [২+২+৪] 
সং 
ংক্ষিস্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। ‘মোড়লের বি কে? সে কি ভাবিতেছে ? 
২। দাদঠাকুর কি কাজ করেন ? চাষা তাহার নিকট কিসের দায়ে বধ? ইহানে 
দাদাঠাকুর কি করিবেন ? 
৩। শ্যামলা’ বলিতে কাহাকে বুকান হইয়াছে? সে কি বকে ? বুিয়া|কি করে|? 


৪।  “গৃঁজি"_কি ? চাষা কোথায় কিরূপে গুঁজি বাবহার করে ? [১১১] 


৫।  "রুইতে ত গেলে হ'ত ক’ বিশ ধান ।”-রোয়া কি? ক'বিশ ধান-বলিতে বি টবাা? 
1১২] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন _[প্রতিটি আট নম্বর] 


সারা সনের অন্ন বলিতে কি বৃঝান হইয়াছে? কেন রাজার বাড়ি যাইতেই হইবে ? 
ঘড় বর্ণ মলিন হওয়ার তাৎপর্য কি? চাষীর রুজি ঘৃচার তাৎপর্য কি? 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন [২+২+২+২] 


॥ i EARN! জত রশ 
আগে তিনি সকলের কাছে সকল খণে মুক্ত হতে চাইলেন। কারো প্রতি অজ্ঞাতে আন f 
কোন অপরাধ করে থাকলে এখন সে তার প্রতিশোধ নিয়ে তাকে খণমুক্ত করুক। 

কিন্তু মোহম্মদের ওপর কে প্রতিশোধ নেবে? আক্কাস বল্ল আমি নেব। কি 
প্রতিশোধ নিল সে ? কবিতার বিষয়বস্তৃতে তা বর্ণনা করা হয়েছে। 


প্রভু মোহম্মদ মৃত্যু শয়নে কহিলেন সবে ডাকি, 
'জীবন-সন্ধ্যা ঘনায়ে এসেছে, নাহি আর বেশী বাকী- 
হে আমার প্রিয় ভক্তবৃন্দ, হে আমার সহচর, 

করে থাকি যদি কোন অবিচার কোনদিন করো' পর_ 
করে থাকি যদি কিছু অপরাধ, কিছু অন্যায়, ক্রোধ- 
সবার মাঝারে ইহলোকে আজি লও তার প্রতিশোধ ।' 


সমবেত জন সেকথা তাহার তুলিল না কেহ কানে, 
কাহারো হাদয়ে লাগেনি আঘাত একথা সবাই জানে। 
হেনকালে সেথা আক্কাস্‌ উঠি’ কহিলেন-নবীবর, 
মেরেছিলে তুমি কোড়া একদিন অধমের দেহ'পর !' 


প্রভু মোহম্মদ যুবকে তখনি পৃষ্ঠ দিলেন পাতি, 
আমার পৃষ্ঠে বসন ছিল না" কহিল কপটমতি। 
শুনিয়া সে কথা হজরত তবে মৃদু মধুর স্বরে, 
‘তাই হোক' বালি অণ্গাবরণ ফেলিয়া দিলেন দূরে । 


ভীর পলকে সবারি তখন কন্ঠ হইল রোধ, 
হাসিমুখে নবী কহিলেন, ‘এ যে অপরূপ প্রতিশোধ |” 
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| আলোচনা | 


কবিতাটি খুবই নাটকীয় ভাবে রচিত। শেষ মুহূর্তে কাহিনীর মোড় ঘ্বরেছে। আক্কাস... 
হঠাৎই চুম্বন করেছে মোহম্মদের পিঠে । আসলে ভালবাসা ভালবাসাকেই চেনে আগে । 
মোহম্মদের ভালবাসা ও মহত্ব আক্কাসকেও প্রেমী ও মহৎ করে তুলেছে। 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। প্রভূ মোহম্মদ তাহার শিষ্যদের ডাকিয়া কি বলিলেন ? তাহার উত্তরে সাধারণ শিষ্যরা 
কি করিলেন ? আক্কাস'কি করিল ? 

[৪+৩+৩] 
২। “অপরূপ প্রতিশোধ” কবিতায়-কে কাহার উপর প্রতিশোধ লইল ? কেন প্রতিশোধ 
লইল ? প্রতিশোধকে অপরূপ বলা হইল কেন? 

[৩+৩+৪] 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 


১। “করে থাকি যদি কোন অবিচার কোনদিন কারো পর"-একথা কে কখন বলেন? 
৩] 
২। “আমার পৃষ্ঠে বসন ছিল না"-কাহার বসন ছিল না? কখন একথা কেন বলেন ? 
[১২] 
৩। “গভীর পুলকে সবারি তখন কন্ঠ হইল রোধ ।”-সকলের কন্ঠ রোধ হইবার মত 
ঘটনাটি কি? 
[৩] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] . 
১। “করে থাকি যদি-লও তার প্রতিশোধ ।”-ইহা কাহার উক্তি? কোন্‌ কবিতার অংশ 
ইহা? ইহার রচয়িতা কে ? তিনি কখন একথা বলেন ? একথা বলার তাৎপর্য কি? ইহার 
ভিতর দিয়া বক্তার কোন্‌ মহত্ব প্রকাশিত হইয়াছে ? 

[১+১+১+১+২+২] 
২। “গভীর পুলক হইল" _কেন ? গভীর পুলকের সহিত কন্ঠরচ্ধ হইবার সম্পর্ক কি? নবী 
কে? তাঁহাকে কেন নবী বলা হয় ? প্রতিশোধটা কি? ইহাকে অপরূপ বলা হইল কেন? 
ঘটনাটির মধ্যে কাহার মহত্ব কিরূপে বোঝা গেল ? 


মে Fine চু তখন 5৮ খই ATU AOE Pre জেল 
গুলে ৩৭৭ (NRT দেি পিউ দেও ত Gay aa Cunt) 


চির 
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{N° ’ ৮ * রাজা রামমোহন রায় ১৭৭২ সালে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদ্‌ থেকে এক-ঈশ্বরবাদ প্রচার করেন - তার ধর্মের নাম হয় 


পরবর্তী জীবনে তিনি রামমোহনের প্রভাব বোধ করেছেন নিজের জীবনে। এখানে 
ছেলেবেলার সেই স্মৃতিকথা বর্ণনা করেছেন। 


শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব। আমি 
তাহার স্কুলে পড়িতাম। স্কুলটি হেদুয়ার পুন্করিণীর ধারে প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
রাজার পুত্র রমাপ্রসাদ আমার সঙ্গে এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন । আমি 
রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানে যাইতাম | অন্য দিনও দেখা করিয়া 
আমিতাম। কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। 
বাগানের গাছের লিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কলাইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে 
খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, “বেরাদর ! রৌদ্রে হুটাপাটি 
করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো, যত লিচু খেতে পার এখানে বসিয়া 
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খাও!” মালীকে বলিলেন, “যা, গাছ থেকে লিচু পেড়ে নিয়ে আয়।” সে 
তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া লিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় 
বলিলেন, “যত ইচ্ছা লিচু খাও।” 

“তাহার মূর্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর | আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত 
তাহাকে দেখিতাম | বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল, রামমোহন রায় অঙ্গ 
চালনার জন্য তাহাতে দোলা খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি 
আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন; ক্ষণেক পরে আপনি 

রাজা আমাকে ভালবাসিতেন। আমার যখন ইচ্ছা রাজার নিকট 
যাইতে পারিতাম। একদিন প্রাতঃকালে আহারের সময় মধু দিয়া রুটি 
খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন, “বেরাদর, আমি মধু ও রুটি 
খাইতেছি, কিন্তু লোকে বলে আমি গোমাংস ভোজন করিয়া থাকি ।”" কোন 
কোন দিন রাজার স্নানের সময় তাঁহার বাটী যাইতাম। তাহার স্নান বড় 
চমৎকার ছিল। তিনি স্নানের পূর্বে সমস্ত শরীরে অধিক পরিমাণে সরিষার 
তৈল মর্দন করিতেন । তাঁহার শরীরে তৈল গড়াইয়া পড়িত। তিনি বলবান 
পুরুষ ছিলেন। তাঁহার বক্ষস্থল প্রশস্ত ছিল। তাহার মাংসপেশীসমূহ শক্ত 
ছিল। তৈলমর্দিত অনাবৃত দেহ, কটিদেশের চতৃষ্পার্ে একখন্ড বস্রমাত্র ; 
তাঁহার এই প্রকান্ড মূর্তি দেখিয়া বালক বলিয়া আমার মনে ভীতিসঞ্চার 
' হইত। এই প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া বলপূর্বক পদনিক্ষেপ করিতে 
করিতৈ তিনি উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিতেন। সংস্কৃত, পাশী ও 
আরবী ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি একটি প্রকান্ড জলপূর্ণ 
টবে বম্প প্রদান করিতেন। এই টবে তিনি এক ঘন্টার অধিক কাল 
থাকিতেন। এই সময়ে তিনি ক্রমাগত তাঁহার প্রিয় কবিতাসকল আবৃত্তি 
করিতেন। 

রাজার এমন শক্তি ছিল যদ্দ্বারা তিনি সকল প্রকার লোককে আকর্ষণ 
করিতে পারিতেন। আমার উপর তাঁহার এক নিগৃঢ় প্রভাব ছিল। আমি 
তখন বালক ছিলাম, সৃতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। 
কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর 
কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেরূপ আকৃষ্ট হই নাই। 

ইংলন্ড গমন করিবার সময় রাজা আমার পিতার নিকট বিদায় লইতে 
আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী 
রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সৃপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। 
আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক । অথচ, রাজা 
আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন । তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, 
আমার হস্তমর্দন না করিয়া তিনি এদেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 
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আমার পিতা আমাকে ডাকাইয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দন 
করিয়া ইংলন্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সম্নেহে আমার হস্ত ধারণ 
করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক 
হইলে উহার অর্থ হৃদয়্গম করিতে পারিয়াছি। 

পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল যদিও রাজার সহিত 
আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন 
নাই, অথচ তাহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঠ্কিত 
হইয়াছিল, তাহা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম। 


|| পাঠ-সহায়িকা | 


উৎস : এই অংশটি নেওয়া হয়েছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের “আতয়জীবনী' গ্রন্থ থেকে। 


আলোচনা : এখানে কয়েকটি ছোট ঘটনার বর্ণনার ভিতর দিয়ে রামমোহন 
সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি আঁকা হয়েছে। দেবেন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে রামমোহন- 
প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের আচার্য পদ লাভ করেন এবং ব্রাক্মমত তাঁর প্রচারে অধিকতর 
জনপ্রিয়তা পায়। লেখক ভেবেছেন যে রামমোহন পূর্বাহ্ছে এ ভরিষাৎ দেখতে পেয়েছেন। 
তাই তার অতি শৈশবেই তাকে প্রভাবিত করেছেন । এই জন্যই রামমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা 
না করে বিলেত যান নি। 


মনে রেখো, এ ঘটনাগুলি বাস্তব কিন্তু ব্যাখ্যাটা ঈশ্বরভক্ত দেবেন্দ্রনাথের নিজস্ব । 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১| “শৈশবকাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংস্রব।"_ এখানে 'আমার' 


বলিতে কাহাকে বৃঝান হইয়াছে ? শৈশবে তাঁহার সহিত কিভাবে সংস্রব ঘটে? এই 
সংস্রবের ফল কি হয় ? 


২। “তাহার স্নানটি বড় চমৎকার" 


_কাহার স্নানের কথা বলা হইয়াছে ? তাঁহার স্নানের 
বর্ণনা দাও। ইহাকে চমৎকার বলা 


হইয়াছে কেন ? তাঁহার প্রাতঃকালের আহার কি ছিল? 


লোকে কি বলিত ? 
a ১+৩+২+২+২] 
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রূপালী পাঠ 


৩৩ 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১ “বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল"_ দোলাটি কে এবং কেন টাগ্গাইয়াছিলেন ? এই 


দোলা লইয়া একটি মজার ঘটনার বর্ণনা দাও। 

১+১+ 
২। “আমি তখন সেখানে ছিলাম না”"_কে, কোথায়, কখন ছিলেন না ? তিথি কিযে 
আসিলেন ? 

- [১+১+১] 

৩। “তখন আমি আমার পিতার নিকট ছিলাম ।”_ কখন, কে পিতার নিকট ছিল ? তখন কি 
ঘটিল ? 

[১১১] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


প্রত্যেক ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্ন সর্বদাই একপ্রকার হইবে। 
১। কাহার রচিত কোন্‌ প্রবন্ধ হইতে অংশটি উদ্ধৃত ? 
২। কি প্রসঙ্গে লেখক একথা বলিয়াছেন ? (অপর প্রশ্ন উদ্ধৃতির সচ্গে আছে ।) এই দুইটি 
প্রশ্নের মান [২+২] 
৩। “তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই।” 
কথা না কহিয়া কিভাবে উপদেশ দিলেন? কথা কহিয়া উপদেশ দিলে কি ক্ষতি 
হইত? ইহার ফল কি হয়? 
[৩+৩+২] 
৪। “রাজা যে সম্লেহে আমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন বুঝিতে 
পারি নাই। বয়স অধিক হইলে উহার অর্থ হৃদয়ঃগম করিতে পারিয়াছি।" 
রখনবয়িতে সা ই কার পাড়া RE EE 
? 
[২+২+২+২] 


|| ব্যাকরণগত প্রশ্ন || [প্রতিটি এক নম্বর] 


১। নিন্মলিখিত শব্দগুলির প্রতিশব্দ লেখ :_ 
সংস্রব, উপদ্রব, প্রশান্ত, অংগচালনা, প্রশস্ত, নিগৃঢ়, পৃত্তলিকা, হস্তমর্দন, অনুপ্রাণিত। 
২। নিন্মলিখিত শব্দগুলি বিশেষ্য কি বিশেষণ বল এবং পদান্তরিত কর 
যেমন: 
[ উপদ্রব ( বিশেষ্য ) -উপদ্রুত ( বিশেষণ) ] 
প্রশান্ত, প্রশস্ত, আকর্ষণ, সম্মুখ, পরিশ্রম, অনৃপ্রাণিত। 
৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 
, ক্ধণেক, চতুসপার্ণ ক্রমাগত, কথোপকথন । 
GL FT ঝি চিত np ac, aKinvOr ego TEU 
Nob দে UO URGE Rott পরি ' 


গ্রাচীল হামলার ca 


তারই পরিচয় এই প্রবন্ধে । শুধু নদী-নালাতে নানা 
জাতীয় নৌকা তৈরীতেই নয় - বাঙালীর বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরী করেও যেত সমুদ্রে 
সমুদ্রকে শাসন করতেও জানতেন তাঁরা। 


বাঙলায় যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙালীরা যে অতি ' 
প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । নৌকারও অনেক রূপ 
ছিল-দোনা, দৃনি, ডিঙি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপত্থী ইত্যাদি। এ 
সকল ছোট ছোট নৌকা সকল দেশেই আছে। বাঙলায় কিন্তু বড় জাহাজও 
ছিল। 


বুদ্ধের সময়েও তাগ্রলিপ্তি একটি বড় বন্দর ছিল। সুতরাং তখন যে 


বঙ্গ-মগধ হইতে সমুদ্রে জাহাজ যাইত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গ-মগধ 
হইতে জাহাজ যাইতে হইলে, তাগ্রলিস্তি ছাড়া আর বন্দর নাই। 


td 


বূপালী পাঠ ৩৫ 


তাম্লিপ্তি হইতে চীন জাপানে জাহাজ যাইত শুনা যায়। কিছুদিন 
পর হইতেই সৃমাত্রা, জাভা, বলি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতবাসীরা যাইয়া বাস 
করেন এবং তথায় শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। 

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন, বাঙলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ 
করিতেন। পালরাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ নাই। 

কিন্তু মনসা ও চন্ডীমতগলের পৃথিতেই আমরা বাঙলাদেশের 
নৌকাযাত্রার খুব জঁকালো খবর পাই-চৌদ্দ, পনেরো, োলোখানি জাহাজ 
একজন সদাগর একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া নদ-নদী ও গঙ্গা 
বাহিয়া সমুদ্র পড়িতেন, সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতে 
চৌদ্দ-পনেরো দিন বাহিয়া মহাসযৃদ্রের মধ্যে নানাদ্বীপ-উপদবীপে লাগিজ্য 
করিতে যাইতেন। চাদ সদাগরের প্রধান জাহাজের নাম মধুকর | কোন কোন 
পুথিতে লেখে যে মধুকরের বারো শত দাড় ছিল। দ্বিজ বংশীদাসের মনসার 
ভাসানে লেখা আছে সিংহল হইতে তেরো দিন মহাসমুদ্রে যাওয়ার পার 
ভীষণ ঝড় উঠিল। চাদ সদাগর কাঁদিয়াই আকুল, “আমার যথাসর্বস্ব এই 
নৌকাগুলিতে আছে, ইহাদের একখানিও দেখিতে পাইতেছি না। আমার 


“তুমি ইহার একটি উপায় করো।” মাঝি মধুকর হইতে কতকগুলো তেলের 
পিপা খুলিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিল, ঢেউ থামিয়া গেল-দূরে দূরে সব 
জাহাজগুলি দেখা গেল । 

যখন কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্য খুব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন 
তাহারা সর্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন, অনেক সময় দূরদূরান্তেও 
যাইতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের সহায় ছিল পর্তুগীজ বোম্বেটের দল। 
ইহার পরেও আবার যখন আরাকানের রাজা ও পর্তুগীজ বোম্বেটেরা 
বাঙলায় বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিল, দেশটাকে সত্য সত্যই 'মগের 

' করিয়া তুলিল, তখন আবার বাঙালী মাবি দিয়াই সায়েস্তা খা 
তাহাদের শাসন করিলেন। বঙ্গোপসাগরে বোম্বেটেগিরি থামিয়া গেল। 


[সংক্ষেপিত] 
|| পাঠ-সহায়িকা || 
উৎস || আলোচা প্রবন্ধটি লেখকের “প্রাচীন বাঙলার গৌরব' নামক গ্রন্থের এক 
অতিঙ্ছুদ অংশ। 


আলোচনা || লেখক বৃদ্ধদেবের আমল থেকে সায়েস্তা খাঁর কাল পর্যন্ত দীর্ঘ 
সময়ের ইতিহাস থেকে বাঙালীর নৌবিদ্যাচর্চার, প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। বুদ্ধদেবের 


৩৬ রূপালী পাঠ 
কালের নানা লেখায়, কালিদাসের কাবো, মনসামত্গল চন্ডীম্গলের পুথিতে এবং 


এতিহাসিক কালের প্রতাপাদিতা, কেদার রায়ের কথায় বা সায়েস্তা খাঁর কাহিনীতে যে সব 
তথ্য পেয়েছেন তা একত্রে গ্রথিত. করেছেন এই প্রবন্ধে। 


প্রবন্ধটি কিন্তু আদৌ তথ্য ভারে রজর্জর নয়। পড়তে খুবই ভাল লাগে । মনে হয় গল্প 
পড়ছি। লেখকের ভাষা এবং বর্ণনা কৌশল মনোরম 


onag | AMEN পাটি জী পিট, তে চি এ 
Mfr) ও হেত “re গেছে NFL তে? জম পণ্ড 
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বিষয়মুখী প্রশ্ন | [প্রতিটি দশ নম্বর] 
১। “মনসা ও চন্ডীমস্গলের পৃথিতেই আমরা বাংলাদেশের নৌকাযাত্রার খুব জ্াকালো 


সংবাদ পাই ।”_এই সংবাদ কি? চাদ-সদাগরের নৌকার নাম কি ? তাহার সম্বন্ধে যাহা 
জান বল। 


[8+২+৪] 
২। বাঙলাদেশের প্রাচীন কতকগুলি নৌকার নাম বল। প্রাচীন বাঙলার জাহাজ কোথায় 
যাইত ? এখানকার প্রধান বন্দরের নাম বল। 


[৩+৪+৩] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। কালিদাসের কাব্যে বাঙলার নৌকার কি সংবাদ পাওয়া যায় ? 


[৩] 
২। কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের আমলে নৌ-শক্তি সম্পর্কে কি জান ? 


৩ 
৩। নীচের শব্দগৃলি যে ব্যক্তি বা বিষয়কে বৃবাইতেছে তাহা বল: ua 


[প্রতিটি তিন নম্বর] 


মগধ, তাগ্রলিস্তি, কালিদাস, কেদার রায়, প্রতাপাদিতা, পর্তুগীজ, জাপান, সুমাত্রা, জাভা, 


পালরাজাদের, মনসামগ্গল | 


ব্যাখ্যামূলক প্রশন প্রতিটি আট নম্বর] 


ঠাক ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্নে রচনা ও রচয়িতার নাম এবং প্রসংগ 
জানিতে চাওয়া হইবে |] 

১ “দেশটাকে সত্য সতাই 'মগের মুন্লৃক' করিয়া তুলিল।” 
| মগের মৃ্তুক' কথাটির অর্থ কি? সত্য সতাই ‘মগের মৃন্লুক' হল কি ভাবে? 


বিগিনচন্্র পাল ' পি? 


ঠা || বিষয় পরিচিতি, || এটি একটি ভ্রমণ কাহিনী । কানন 


বা স্থানের বর্ণনাই থাকে না। থাকে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা । এই প্রবন্ধের 


লেখক বহুবার সমুদ্র পাড়ি দিয়েল্ছন। কিন্তু তাতেও সমুদ্র-পীড়ার হাত থেকে বাঁচেন নি 
তিনি। লে তেই ভাতত কথাই প্রধান স্থান দখল করেছে। কিন্তু তার মধ্যেই 
লেখক আর এক মহন্ততর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তিনি। কি সেই অভিজ্ঞত্য ? প্রবন্ধ 
পড়লেই বৃঝবে। ১৪ 


লিভারপুল হইতে জাহাজে চাপিয়া নিউইয়র্ক যাত্রা করি। বহুবার 
কালাপানি পার হইতে হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার সঙ্গে আমার 
বনাবনি হইল না। গল্প শরনিয়াছি যে একটি ইংরেজ স্ত্রীলোক সমুদ্রযাত্রার 
করিতেন। আমি কিন্তু ততটা পরিমাণে বমির ভয়ে ভীত নই বটে, কিন্তু 
সমুদ্রে একটু ঢেউ উঠিলেই আমাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলে। TEE 

আমি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ১6 ফেব্রুয়ারী তারিখ অপরাহ্ন লিভারপুল 
বন্দরে জাহাজে চাপি। সমুদ্রে পড়িবার আগেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে এবং 
আমিও ঘৃমাইয়া পড়ি। মধ্যরাত্রে জাগিয়া মনে হইল যেন জাহাজ আর 
চলিতেছে না। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখিলাম , তাহাই সত্য। লন্ডনের ডাক 
লইবার জন্য জাহাজ আয়াল্যান্ডের কুইনস্‌ টাউন বন্দরে নোঙর করিয়া 


৩৮ রূপালী পাঠ 


আছে । মধ্যাহনভোজন শেষ করিয়া ডেকে আসিয়া দেখিলাম, জাহাজ নোঙর 
ডেকের এক কোণে যাইয়া আরাম-চৌকিখানা লইয়া ওভারকোট ও কম্বল 
মুড়ি দিয়া বসিলাম। প্রথম প্রথম বেশ ভালই লাগিল । মনে ভরসা হইল, 
বুকি বা এবারে সমুদ্রপীড়াকে ফাকি দিলাম। ক্রমে চক্ষু মুদিয়া আসিল। একটু 
তন্দ্রাবেশ হইল | এমন সময় মনে হইল, হঠাৎ কে যেন জুতার ঠোক্কর দিয়া 
চলিয়া গেল। চোখ মেলিয়া দেখিলাম জন-মানব কেউ নাই ৷ বুঝিলাম এ 
লীলা মানবের নহে-সাগরের। তখন ঢেউয়ে জাহাজে খুব মল্লযুদ্ধ আরম্ভ 
হইয়াছে । আমার ভিতরেও তোলপাড় আরম্ভ হইল... 

কোনও রকমে নিজের ঘরে যাইয়া সেই যে শয্যাগ্রহণ করিলাম, 


ইয়র্কের মাটির গন্ধ পাইবার পূর্বে আর সে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিলাম 
না... 


৬ 


বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিবেকানন্দকে তিনি গুরুর মত ভক্তি করেন । এই 


যে এখনও দুনিয়ার শ্বেতেতর বর্ণের 
মর্যাদা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। 


IH পাঠ-সহায়ি কা।| 
আলোচনা: এটি ইংরেজ 
কালে ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ ভ 
মনীষী ইউরোপের শ্রদ্ধা অর্জ ক 
ই হ্মাদি। এখানে স্বামী বিবেকান 
দেশের মানুষ বলেই,বিপিন পাল মশাই 
রচনাটি শেষ হয়েছে । 


56% tian ৩০7০৮ as Sse apts) RAF গণ RR 
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আমলের বাঙালীর জাগরণের কালের রচনা । সে 
দের হীন চোখে দেখত | কিন নানা 
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রূপালী, পাঠ ৩৯ 


বিষয়মুখী প্রশ্ন নীরিনী [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। লেখক সমুদ্রপথে কোথা হইতে কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি কি গল্প শুনিয়াছিলেন ? 
কত তারিখে যাত্রা করেন? সেইবার তাহার যাত্রা কি রোগশূনা ছিল ? বুবাইয়া বল। 


[২+২+১+১+৪| 
২। “এ সময়ের একটা ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।"'_এই ঘটনাটি বর্ণনা কর । ঘটনার 
তাৎপর্য কি? [6+6] 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। “তীহার সঙ্গে আমার বনাবনি হইল না।”_কাহার সহিত কাহার বনাবনি হইল না ? 
বনাবনি বলিতে কি বুবাইয়াছেন ? 


1১+১+৯ 

২। "হঠাৎ কেয়ক বারাক 
বুঝাইয়া বল। 

[৯২ 

৩। “তিনি গুরুর মতন ভক্তি করেন ।”-কে কাহাকে ভক্তি করেন ? লেখক ইহা কিরূপে 

জানিলেন? ই [১+১+১] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


(লেখকের নাম, রচনার নাম ও প্রসংগ জানিতে চাহিয়া প্রথম দুইটি প্রশ্ন থাকিবে।) 
১। “বুবিলাম, এ লীলা মানবের নহে সাগরের |" 
লেখক মানবের লীলা ভাবিয়াছেন কেন? সাগরের লীলাটি কিরূপ ? 

[২+৩+৩] 
২। “এখনও দুনিয়ায় শ্বেতেতর বর্ণের মর্যাদা একেবারে বিলৃপ্ত হয় নাই ৷" 
শ্বেতেতর বর্ণ কি? মর্যাদা কিরূপে বিলৃষ্ত হয় ? একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই কিরূপে ? 


[২+৯+২+৩] 
৩। নীচের শব্দগুলি দ্বারা যাহা বুঝাইতেছে তাহা বৃঝাও: 
লিভারপুল, সমুদ্র পীড়া, কৃুইনস্‌ টাউন। [২+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন ই 
১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 


ব্যাকুল, তন্দ্রাবেশ, মধ্যাহ্ন, শ্বেতেতর, বিবেকানন্দ 
২। বাকা রচনা কর: 

শয্যাশায়ী, তোলপাড়, ফাঁকি দেওয়া, বিলুপ্ত । 
৩। অর্থ লিখ ৮ 

অপরাহ্ে, মোহনা, প্রত্ুষে, শীতকাতর, ভরসা, মল্লযৃদ্ধ, 


আজ শ্রীরামকৃফ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের 
সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই 


ভারতের চারিদিকে যখন নানাবিধ সংস্কার-চেম্টা হইতেছিল, সেই 
সময় ১৮৩৬ শ্রীন্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি বং 


রূপালী পাঠ ৪১ 


দরিদ ব্রাহ্মণকূলে একটি বালকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামাতা অতি 
অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। 
এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। অল্প বয়সেই 
তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন। 

অল্পাদন পরে তাহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার 
উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি। সৃতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া 
আধ্যাত্মিক ভাগ্যান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প 
করিলেন। 

পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে 
নিজের আহার সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল, তিনি কলিকাতার সন্নিকটে 
একটি স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হইলেন। 

মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ 
প্রাতে ও সায়াহে তাঁহার পূজা নির্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে এই 
একভাব আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিল-“'এই মূর্তির কিছু বস্তু 
আছে কি ? ইহা কি সত্য যে জগতে এই আনন্দময়ী মা আছেন, অথবা এসব 
. স্বপ্নতুল্য মিথ্যা"-বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিলে, তাঁহার 
সারাদিন কেবল এই ভাবনা-কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। 
' .. এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস 
সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখর্ণন তিনি নানাবিধ 
অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভূত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ 
স্বরূপের রহস্য তাহার নিকট ক্রমশঃ উদ্ঘাটিত হইতে লাগিল। যেন 
আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল 

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব মানুষকে দেখিতে, তাহার সরল গ্রাম্য ভাষায় 

উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক 
কথাতেই একটি শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর 
করিয়া দিত। 

তাহার মানবজাতির প্রতি এইরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে যাহারা তীহার 
কৃপালাভার্থে আসিত, এইরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য 
ব্যক্তিও তাহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। | মাসের পর মাস এরূপ হইতে 
লাগিল-অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। 
ক্ৰমে তাহার গলায় একটি ঘা হইল, তথাপি তাহাকে অনেক বুবাইয়া কথা 
বলা বন্ধ করা গেল না। 

একদিন তিনি আমাদিগকে, সেইদিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে 


তি রূপালী পাঠ 
জানাইলেন। এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ‘ও’ উচ্চারণ করিতে করিতে 
মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া 
চলিয়া গেলেন। 

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন_এই যুগে এইরূপ লোকের 
আবশাক। কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে ততই সেই 


দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এইরূপ লোক একেবারে নাই সে দেশের 
পতন অনিবার্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। 


“পরমহংস' নামে পরিচিত হন। তার বাণী হ'ল, ‘সব ধর্মই সত্য :যত মত তত পথ। ফরাসী 


সার' হচ্ছেন রামকৃষদেব। তিনি ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট পরলোকে গমন করেন। 


আলোচনা: বিবেকানন্দ খুব সহজ ভাষায় গৃরুর জীবন বর্ণনার সচ্গে সচ্গে তার 
আবির্ভাবের সামাজিক তাৎপর্যও বর্ণনা করেছেন। 


[৯+১+২+৩+২+১] 
২। মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটি মূর্তি ছিল।”_এই মন্দিরটি কো 


থায় ? ইহার বিখ্যাত 
“ক কে ছিলেন? পূজা করিতে করিতে তাঁহার মনে কি ভাব আই র করে 
ভাবনার পরিণতি কি হইল? K ৮০২০ 


[১+১+৪+৪] 


[প্রতিটি তিন নম্বর] 


কে? তিনি কিরূপে ছাড়িয়া গেলেন ? 


রূপালী পাঠ ৪৩ 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


১। “সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য কেবল সাংসারিক উন্নতি ৷" 
উদ্ধৃতিটি কাহার রচিত কোন্‌ রচনার অংশ ? কি প্রসঙ্গে এই কথা আসিয়াছে ? 
লৌকিক বিদ্যা কি? সাংসারিক উন্নতিই বা কি ? লৌকিক বিদ্যা ও সাংসারিক উন্নতির 
মধ্যে সম্পর্ক কি? 
[২+১+১৮১+৩] 
২। “এইরূপ ব্যক্তির এপ্ষণে প্রয়োজন-এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক |" 
উদ্ধৃত অংশ কাহার রচিত ? কোন, রচনা হইতে গৃহীত ? কোন্‌ প্রসঙ্গে লেখক 
এই কথা বলিয়াছেন ? এইরূপ ব্যক্তি বলিতে কাহাকে বৃঝান হইতেছে? এই যুগের 
বৈশিষ্ট্য কি ? এ ব্যক্তির কোন্‌ গৃণ এযুগের জন্য প্রয়োজন ? 
[১+২+১+২+২] 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন 
১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: 
J সুদূর, দরিদ্র, অলৌকিক, আহার 
২। ভাষান্তরিত কর: 
মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার....প্রতাক্ষ দর্শন হইবে। 
চা রি নে সি আচল 
- ভিসি জারী (স্তর এত গতি জত কি 
ৃ রঃ দরে গা ক লি ere ARENT LE 
£1 ৩৬ ০০ ছি! ৰ ফচাত 4 
দেহ টি সের শখ) 


রায় 


নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অন্যতম বিখ্যাত নাটক “চন্দ্গপ্ত'। 


এই নাটকের প্রথম অস্কের প্রথম দৃশ্য থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এই অংশ সংকলিত 
হয়েছে। 


(স্থান: সিন্ধৃতট; দূরে গ্রীক জাহাজ শ্রেণী। কাল:- সন্ধ্যা ।) 
[ নদীতটে শিবির সম্মুখে সেকেন্দার ও সেলুকস অন্তগামী সূর্যের দিকে চাহিয়াছিলেন। 


প্রবেশ ।] 
সেকেন্দার | কি সংবাদ ত্যান্টিগোনস্‌ 2 ও কে? 
আ্যান্টিগোনস্‌। গুপ্তচর । 
সেলুকস। সে কি! 
সেকেন্দার। গুপ্তচর! 


! আমি দেখলাম যে এক শিবিরের পাশে বসে নির্জনে 


তালপত্রে কি লিখৃছিল। আমি দেখতে চাইলাম গত্রখানি |] 
তে পালি না।- শই সা চাইলাম দি 


৪৫ রূপালী পাঠ 

সেকেন্দার। কি লিখছিলে যুবক? সত্য বল। 

ন্দরগুপ্ত। সত্য বল্ব। রাজাধিরাজ! ভারতবাসী মিথ্যা কথা বলতে 
এখনও শিখে নাই । 

সেকেন্দার একবার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন, পরে চন্দ্রগুপ্তকে 
কহিলেন-_ 

সেকেন্দার। উত্তম। বল কি লিখাছিলে ? 

ন্্রগুপ্ত। আমি সম্রাটের বাহিনী-চালনা, ৃহারচনা-প্রণালী সামরিক 
নিয়ম, এই সব মাসাবধি কাল ধ'রে শিখছিলাম। 

সেকেন্দার। কার কাছে? 

চ্দ্রগুপ্ত। এই সেনাপতির কাছে। 

সেকেন্দার। সত্য সেলুকস ? 

সেলুকস। সত্য। 

সেকেন্দার। (চন্দ্রগুপ্তকে) তারপর ? 

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর গ্রীক সৈন্য কাল এ স্থান পরিত্যাগ করে যাবে 
শুনে, আমি যা শিখেছি তা এই পত্রে লিখে নিচ্ছিলাম 

সেকেন্দার। কি অভি ্রায়ে? 

চন্দ্রগুপ্ত। সেকেন্দার সাহের সঙ্গে যুদ্ধ কর্বার জন্য নহে। 

সেকেন্দার। তবে_ 

চন্দ্ৰগুপ্ত । তবে শুনুন সম্রাট । আমি মগধের রাজপুত্র চন্দ্র গুপ্ত । 
আমার পিতার নাম মহাপদ্ম। আমার বৈমাত্র ভাই নন্দ সিংহাসন অধিকার 
ক'রে আমায় নির্বাসিত করেছে। আমি তারই প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি। 

সেকেন্দার। তারপর ! 

চন্দ্রগুপ্ত। তারপর শুনলাম মাসিডন ভূপতির অদ্ভূত বিজয়বার্তা। 
অর্ধেক এশিয়া পদতলে দলিত করে নদ-নদী-গিরি দুর্বার বিক্ৰমে অতিক্রম 


সেকেন্দার সেলুকসের প্রতি চাহিলেন! 
সেলুকস। আমি এরূপ বৃবি নাই। যৃবকের চেহারা, কথাবার্তা আমার 
মিষ্ট লাগত ! আমি সরলভাবে গ্রীক সামরিক প্রথা. সম্বন্ধে যুবকের সশ্গে 
আলোচনা করতাম । বৃঝি নাই যে এ বিশবাসঘাতক। 


রুপালী পাঠ | ৪৬ 

সেকেন্দার। ! 

তা? সই? 

সেকেন্দার। তোমায় যদি বন্দী করি? 

চন্দ্রগুপত। কি অপরাধে সম্রাট ? 

সেকেন্দার। আমার শিবিরে তুমি শত্রুর গুপ্তচর হয়ে প্রবেশ করেছো 
এই অপরাধে । 

চনদগুপ্ত। এই অপরাধে! ভেবেছিলাম যে সেকেন্দার সাহ বীর, 
দেখছি যে তিনি ভীরু! এক গৃহহীন নিরাশয় হিন্দ রাজপুত্র ছাত্রহিসাবে তাঁর 


সেকেন্দার। সেলুকস। বন্দী কর। 


চন্দ্রগৃপ্ত। সম্রাট ! আমায় বধ না করে বন্দী করতে পারবেন না। 
(তরবারি বাহির করিলেন) 


সেকেন্দার। (সোল্লাসে) চমৎকার । যাও বীর। তোমায় বন্দী করব 
না। আমি পরী করছিলাম মাত্র । নির্ভয়ে তুমি তোমার রাজ ফিরে যাও। 
আর আমি এক ভবিষাচ্বাণী করি, মনে রেখো। তুমি হৃতরাজা উদ্ধার কর্বে। 
তুমি দুর্জয় দিগ্বিজয়ী হবে। ও বীর ! তুমি মুক্ত। | 


মহতের মহতুকে ত 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


কি সিকদার সাহ কে? এই নাট্যাংশে তিনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন ? সেকেন্দার সাহ 
যা মুগ্ধ হইলেন? কে চন্্গুপ্তকে ধরিয়া আনিল। কি অভিযোগে ? ফল কি 
? 


[১+১+২+১+১+১+৩] 


৪৭ লা 


২। চন্দরগৃপ্ত নাট্যাংশে চন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আনা হয় ? চন্দ্রগুপ্ত সে 
অভিযোগের উত্তরে কি বলেন ? সেকেন্দার সাহ উক্তিটিকে কি ভাবে গ্রহণ করেন ? 
ূ চন্দ্রগুপ্ত সম্পর্কে সেকেন্দার সাহের ভবিষাৎ-বাণী কি? 


[১+৩+৩+৩] 
সংক্ষিপ্ত প্ৰশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
১। “সেকেন্দার সাহের সপ্পো যুদ্ধ করবার জন্য নহে” এ-কথা দ্বারা বক্তার চরিত্র সম্পর্কে 
কি ধারণা জন্মে? ! 
২। “আমি এইরূপ বুবি নাই।"-তিনি কে এবং কি বুঝেন নাই? প্রিলি 
এস পালি 

? 


1১৮২] 


৪। নীচের বিষয়গুলির পরিচয় দাও: 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


(ব্যাখ্যার প্রথম দুই প্রশ্ন সর্বত্র এক। এইজন্য এখানে 'গ" সংখ্যা হইতে বলা হইল ।) 
১। “ভারতবাসী মিথ্যা বলিতে শিখে নাই |” 

[৩৩২] 
(গ) এই কথার ভিতর দিয়া বক্তার চরিত্রের কোন্‌ কোন্‌ দিক প্রকাশিত হইয়াছে? 
(ঘ) “এখনও শিখে নাই।” একথা বলার তাৎপর্য কি? 

[৩+৩+২] 
২। “সেকেন্দার সাহ এত কাপুরুষ ভাবি নাই।” « 
(গ) সেকেন্দার সাহকে কাপুরুষ ভাবিবার কারণ কি? (ঘ) 'এত কাপুরুষ বলা হইল 


কেন? (ড) ইহার ভিতর বক্তার চরিত্র কিভাবে প্রতিফলিত ? 
[৩৩২] 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন 


১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 
নিরাশ্রয়, অর্ধেক, পুনর্ধার, ভবিষ্যদ্বাণী, উদ্ধার । 
২। পদ পরিবর্তন কর ও বাকা রচনা কর: 
নির্জন, মিথ্যা, দুর্বার, পরাজিত, ভীরু । 
৩। অর্থ লিখ: ১1 
7২ ভ্রকুটি, আর্ধকুলরবি, লৃক্ককায়িত, ত্রস্ত, সোল্লাসে, প্রথা, 
বি ০/১৮০৮ উপ ভিত ও উদ ভান পচা 
PN 9 I FT| জপতে AY ও আখ 
Gare ERD লে Gea NAD 
অতি হল ভাত প্িও দেখা 


তিন শত বৎসর পূর্বে ইংলন্ড দেশে নিউটন জন্মিয়াছিলেন। 
তিনি যে বংসর জন্মিয়াছিলেন সেই বৎসর গ্যালিলিও 


এই রকম একটা গল্প আছে যে, নিউটন একদিন 


বয় পড়ার গল্প সত্য হউক বা না হউক তাহাতে বিশেষ 


আসে যায় না। আপেল নীচের দিকে পড়ে, এই তত্ত্ব ভাল করিয়া বুবিতে 
তাহা বংসর ধরিয়া চিন্তা করিতে হইয়াছিল। একদিলে তে 


তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এবং বহু বংসর তিনি এই বিষয়ের চিন্তা 


৪৯ রাগালী পাঠ 


করিয়া মনুষা জাতিকে যাহ" শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অদ্ভূত 
ব্যাপার |...... 

অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে, নিউটন প্রথমে - 
দেখিয়াছিলেন যে, ফল যেমন পৃথিবীর দিকে যায়, পৃথিবীও তেমনি ঠিক 
ফলের দিকে যায়। অন্য লোকে দেখে পৃথিবী ফলকে টানে বা আকর্ষণ করে। 
নিউটন দেখিয়াছিলেন, ফলটিও পৃথিবীকে টানে বা আকর্ষণ করে । উভয়ের 
প্রতি টান উভয়ের সমান। 

তোমরা হয়ত' জিজ্ঞাসা করিবে সে আবার কি ? তবে পৃথিবী ফলের 
কাছে যায় না কেন ? ফলই বা পৃথিবীর দিকে যায় কেন ? 

উত্তর এই-পৃথিবী খুব বড়, তাই ফল তাহাকে টানিয়াও অধিক দূর 
আনিতে পারে না। আর ফল খুব ছোট, তাই পৃথিবী সমান বলে টানিয়া 
তাহাকে আপনার দিকে আনে। 

আর একটা কথা নিউটন প্রমাণ করেন। যে কারণে আম, জাম, 
নারিকেল পৃথিবীর দিকে যায়, সেই কারণে দূরস্থিত চন্দ্রও পৃথিবীর দিকে 
চলে। চন্দ্র আমাদের পৃথিবী হইতে অনেক দূরে আছে, লক্ষ ক্রোশেরও কিছু 
অধিক দূরে আছে। কিন্তু সেখানে থাকিয়াও চন্দ্রের অব্যাহতি নাই গাছের 
নারিকেলটা যেমন পৃথিবীতে পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, চন্দ্র ঠিক সেইরূপ 
পৃথিবীতে পড়িতে যাইতেছে প্রভেদ নাই, নারিকেলটা যতক্ষণ গাছ হইতে 
শা খসে, যতক্ষণ উহার বোটা শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকে, ততক্ষণ উহা 

ডিতে পারে না, আর বৌটাটি ছিড়িয়া গেলেই পড়িয়া যায়। চন্দ্রকে কেহ 

ধরিয়া বা আটকাইয়া নাই, তাই চন্দ্র ক্রমাগত পৃথিবীর দিকে পড়িতেছে। 

তোমরা হয়ত" আশ্চর্য হইবে । বলিবে, কই চন্দ্র ত' কতদিন 
আমাদের মাথার উপরে উঠে, ফলের মত যদি চন্দ্রের পড়িয়া যাইবার 
সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এতদিন আমাদের মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। 
চন্দ্ৰ পড়ে কৈ? 

কিন্তু আশ্চর্য হইও না।.... 

একটা ঢেলা হাত হইতে ফেলিলে হাতের ঠিক নীচে পড়ে। বেগে 
সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিলে, একটু দূরে পড়ে। আরও বেগে ছুঁড়িলে আরও 
আধব দূর চলিয়া তাহার পর ভূমিতে পড়ে।....তবে আরও অধিক বেগে 
ঘঁডিলে পৃথিবীতে না পড়িয়া একবাব পৃথিবীটা ঘৃরিয়া আবার কলিকাতায় 
আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইত । তবে একেবারে পৃথিবীর কাছ ছাড়া 
হইতে পারিত না। 

মনে কর, চন্দ্রকেও যেন কেহ প্রভূত বেগে পূর্বমৃখে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, 
তাই পূর্বমুখে চলিতে সাতাইশ দিনে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আবার 


রাপালী পাঠ 69 


স্বস্থানে ও আবার চলিতে থাকে। পৃথিবীকে একেবারে 
STR EERE SEL 
E হইলে চন্দ্র একদিন বৃক্ষচ্যুত নারিকেলের ন্যায় পৃথিবীতে আসিয়া আঘাত 
8 254 
আনিবার চেষ্টা করিতেছে চন্দ্রকেও ঠিক সেইরূপে সেই নিয়মে আপনার 
নিকটে আনিবার চেস্টা করিতেছে । কলুর বলদ যেমন ঘানিগাছের চারিদিকে 
বাধা থাকিয়া ঘুরে, ইচ্ছা করিলেও অন্য পথে যাইতে পারে না, চন্দ্র 
সেইরূপ বীধা থাকিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। তাহার অন্য পথে 
যাইবার যো নাই। 

চর কেন, বয় পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। শুধু পৃথিবী 
কেন বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি আরও কতকগুলি পদার্থ, কোনটা বা 
দৃরিতেছে সতঃ সূর্য যেন বাঁধা রহিয়াছে সত্য, কিন্তু কিরূপ দড়িতে বাঁধা 
আছে তাহা আমরা জানি না। য়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া 
সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন। 


আলোচনা £- মনে রেখো লেখক নিউটনের জীবন-কথা বলবার জন্য মুল প্রবন্ধ 
রচনা করতে বসেছিলেন। কিন্তু নিউটনের তত্ত্বকে বাদ দিয়ে তো আর নিউটনের মহিমা 
বোবান যায় না। তাই কথা প্রস্গে এসেছে তার তত্ত্বের কথা। 

লেখক একটি করে বক্তব্য রেখেছেন আর সাথে সাথে তাকিয়েছেন পাঠকের মনের 
দিকে। পাঠকের মনের প্রশ্নটি তার ভাষাতেই ধরা পড়েছে। লেখক নিজেই তার উত্তর 
দিতে বসেছেন। এমন প্রশ্নোত্তর ছলে জটিল তন বলেছে লে 


অনুশীলনী 


১। নিউটন কে ? তিনি কি আবিষ্কার করেন ১ 
বিশ্বাস ? এই সত্য হইতে পারে 


[১+৯+৩+২+৩] 


চত সা ন কোথা হইতে কোথায় পড়বে কেন তাহা সা? 


চন্দ্রের না পড়া হইতে আর কি বোঝা যায়? 


রি রাপালী পাঠ... 
টি [২+৪+৪] 


সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 

১! ‘অন্য লোকে দেখে ফলটা পৃথিবীর দিকে যাইতেছে।"- কে ভিন্ন রকম দেখেন ? তিনি 
ভিন্ন দেখেন ? [< 

[৯৮] 

২ চাদের সহিত কলর বলদের যে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা বৃবাইয়া দাও। 

[3] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


(এই জাতীয় প্রশ্নের প্রথম দৃইটি প্রশ্নাংশে লেখকের নাম, রচনার নাম ও উদ্ধৃতির প্রসংগ 
জানিতে চাওয়া হইবে৷) 

১। “উভয়ের প্রতি উভয়ের টান সমান।" 

(গে) কাহার প্রতি কাহার টান? (ঘ) টানকে কিরূপ সমান বলা যায় ? (ও) অন্য লোক 


সমান ভাবে না কেন? 
[২+২+২+২] 


২। “হয়ত ভবিষ্যতে আর একজন নিউটন জন্মিয়া সেই দড়ি আমাদিগকে দেখাইয়া দিবে।"" 
গ) এখানে দড়ি বলিতে কি বৃঝান হইয়াছে? (ঘ) দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন কি? 
(৬) আর একাজে নিউটন কল্পনার কারণ কি? 


৩। নীচের শব্দগুলি দ্বারা যাহা বুঝ লিখিয়া জানাও: 
নিউটন, মাধ্যাকর্ষণ, ঘানিগাছ। 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর] 
১। অর্থ লিখ: 


তত্ব, অকস্মাৎ, ক্রমাগত, প্রভূত, স্বয়ং 

২। ভূল সংশোধন কর: 

অব্যাহৃতি, বোটাটি, বৃহস্পতি, দড়ি বাধা । 

৩। পদ পরিবর্তন কর: 

আকর্ষণ, উপস্থিত, বেষ্টন, পৃথিবী । হী 

(৮৮০) ||: soda এটি নিউ নি এল ওঞপর্ে 
০5৫] 29 ‘gh ডি Jf 00০ 

প্রত RAT; পিঠ dn 

রি সে লছ পরে শি শিস সি 
৩৮ 

SEB পঠিত Ce NE 


[২+২+২+২] 


বস হী £ [ন ভাল দেবর টা 

মত বাঙালী তথা ভারতনাসীচক মিলন না উস 4 নুর 
তোমরা দেখবে, তিনি কেমন করে আমাতদল আলী শি ভৃমুল জপ, তা খেকে মুক্ত বার 
পথ দেখিয়েছেন ।] 


আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্যে প্রবৃত্ত হই নাই, 
তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাজই আপনার বলিয়া গ্রহ 
নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিম।ন, আমাদের বনের 
অভিমান, আমাদের ধর্মের অভিমান আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, : 
যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরহ বাদ 
দিয়া আমরা দেশের কার্যকে সার্থক করিতে চাই । 

যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় 
নাই, সে শিল্পার বড়াই করিবে না ত কে করিবে ? আমরা দেশের বাবুরা- 
প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান | আমরা গেয়ো 


একদল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ ঢাকার ৩১১০ ২ আব আজ 


২ ৩৬২ 

নিতান্ত নট ও স্টীক গহনা কর [টান বিবাহ ৮২৯ 
এই মেটা [য় টাকার অভিমান বারে 

‘অভিমান’, আর কা এই যে ‘ধনী থবা টাৰ সে, 

রঃ Eb শা শীত 

বর্ণাশ্রম-ধর্মের এ শা দোখতে পাওয়া যন শ যাহাকে 

আমি শৃধু এই কথাই বালিতে চাই, নট 
হয়, গাড়য়। তোল | 1 


গো 

অভিমানের সৃষ্টি কর কেন? এখন বাগ ইত ইত 

যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া বি 
বৈদ্য, কায়স্থ, শর, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কে +" 

ন্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশরম-ধর্মের অভিমান এই কার্ধের 


অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। এ যে মা 
অন্যায়, 89 সাবধান !9ঠ ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জন 
ডাকিতেছেন- ! 


গ্ণালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও 
কর! ই যে বাঙালী ক্যক গন কলেবরে র 


আম়্নাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা 


9 ৮8৩ বত চা ও 


বিষয় পারাচাত : [ চিত্তরঙান দাশকে দেশবন্ধু বলা হত। সত্যই তিনি বন্ধুর 
মত বাঙালী তথা ভারতবাসীকে মুক্তির পথ, উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। আলোচা প্রবন্ধেও 


তোমরা দেখবে, তিনি কেমন করে আমাদের ক্রুটি-বিচ্যুতিগৃলি দেখিয়ে, তাথেকে মৃক্ত হবার 
পথ দেখিয়েছেন। | 


যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ ' 
দিয়া আমরা দেশের কার্যকে সার্থক করিতে চাই। 
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অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া ? তাই আমরা তাহাদের 
সণ্গে পৃথক হইয়া কাজ করিতে যাই । আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে 
ধনী, তাহারা ধনগর্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের 
সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে | আবার আর 
একদল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা 
বহুদিনের বসতবাটি ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং 
নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে। র 
তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। 
এই যে ‘শিক্ষিত’ আর 'অশিক্ষিত', এই যে ‘ধনী’ অথবা টাকা না থাকিয়াও 
টাকার ‘অভিমান’, আর বাস্তবিকই যারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নৃতন করিয়া 
একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে 
বর্ণাশ্রম বলে তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না_তাই আমাদের 
বর্ণাশ্রম-ধর্মের এত বড়াই । 
*_ আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে 
হয়, গড়িয়া তোল কিন্তু তাহার আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, 
সেই প্রাণহীন জিনিসটাকে টানাটানি করিয়া মিথ্যা অহস্কারের ও 
অভিমানের সৃষ্টি কর কেন ? এখন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কারযক্েত্র, এই 
যে দেশের কাজ, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া হইবে; 
ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শুদ্র, চন্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্ষেই 
সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্মের অভিমান এই কার্যের 
অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। এ যে মা 
ডাকিতেছেন_সাবধান! সাবধান!ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জন 
কর! এ যে বাঙালী কৃষক সমস্ত দিন বাডগালার মাঠে মাঠে আপনার কাজ ও 
আমাদের কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্মান্ত কলেবরে বাঙ্গালার 
কৃটীরে বাংগালার গান গাহিতে গাহিতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, 
শু হউক, চন্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ ! অহঙ্কারী! 
মাথা নোয়াও, মা*। নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! 
! তোমার শুচ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও । তোমার 
সম্মুখে যে নারায়ণ আততায়ী ! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও-জন্মের 
মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক। সবাইকে ডাক। 
প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে ! ওঠ ! জাগ ! ডাক, 
আপনার কল্যাণকে জাগাও ! বল, এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, শরীষ্টীয়ান 
হও, শৃদ্ হও, চন্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কাজ-এ যে 
তোমার কাজ, এ যে মায়ের কাজ ! একবার তবে ডাকার মতো ডাক, দেখিবে 
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সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্যই সার্থক হইবে । আমি আবার বলি 
ওঠ, জাগ, ডাক । আপনার কল্যাণকে জাগাও ! 


[সংক্ষেপিত] 


|| পাঠ সহায়িকা || 


উৎস: চিন্তরঙন দাশ 'নারায়ণ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। এ পত্রিকায় 
প্রকাশিত এক প্রবন্ধ থেকে এই অংশ সংকলিত হয়েছে। 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। ‘দেশের রক্ত -মাংস-প্রাণ' বলিতে লেখক কাহাদের বৃঝাইয়াছেন ? আমরা কিভাবে 
তাহাদের বাদ দিয়াছি? বাদ দিবার কারণ কি ? ফল কি হইয়াছে ? 


. 1৩২৩২] 
২। টাকে মতে দেশমাতা আমাদের কি কি বলিয়া আহ্বান করেন ? লেখক “অহ'কারী” 
‘আততায়ী’, ইত্যাদি শব্দ কেন বাবহার করিয়াছেন ? 

1৬৪] 

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 


১! “আপন কল্যাণকে জাগাও "কে, কিভাবে জাগাইবে ? 


২ ||577 বাদ দিয়া আমরা...”-কাহাদের বাদ দিয়া? আমরা ফি করিত চাই? 


[৯১+১+১| 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


৯। “আমাদের এখন শাম যাহাকে বৰ্ণাশ্ৰম বলে তাহার চিহনদেখিতে পাওয়া যায় না, তাই 
বৰ্ণাশ্ৰম ধর্মের এত বড়াই ।” 


৫৫ রূপালী পাঠ 
কাহার রচিত কোন্‌ প্রবন্ধ হইতে ইহা গৃহীত ? লেখক এ কথা কোন্‌ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন ? শাস্ত্রে কাহাকে বর্ণাশ্রম ধর্ম বলে ? তাহার চিহ নাই কিরূপে ? বড়াইটি 
কিরূপ 2 
[২+১+১+২+২] 
২। "একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্যই সার্থক 
হইবে ।" 
উত্তিটি কোন্‌ প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ? রচয়িতা কে? প্রসস্গটি বর্ণনা কর ? 'ডাকার 
খত ডাকা' বলিতে লেখক কি বুঝাইতেছেন ? সকলে আসার সহিত কার্য সার্থক হওয়ার 
সম্পর্ক কি 2 
[১+১+১+২+৩] 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর] 


১। বাকা রচনা কর: 
গড়িয়া তোলা, ছল মাথা নোয়ানো। 

২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: চিন: Arg Aa! ৬ ৪7255] 
সার্থক, বর্ণাশ্রম। পা Ge 7 

৩। পদান্তরিত কর: 9 ০৫7৩৮ 
প্রবৃত্ত, গ্রহণ, টি রি জা 

৪। দুটি করে সমনাম বল: ৫ হৈ এম পরত Eur CNTY 
কৃটীর, হাত। 


[নম শী ৮1১৩ হ বকগভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাঙ। মানুষ না 

উঠেছিল ১৯০৬ সালে । সারা-ভারতেও সেই আন্দোলন ছি 4 ডর 

ঠাকুর ছিলেন তাঁর অন্যতম নেতা । এই রচনায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়কার একটি 

ৃতিচিত্ উপহার দিয়েছেন। রচন টি অবনীন্দ্নাথের স্বহস্ত লিখিত নয়, রাণী চন্দ দ্বারা 

অনুলিখিত | গৃহীত হয়েছে ‘ঘরোয়া’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে। 
সবার ভিতরেই যেন এ 


তাগিদ ? সবাই বলে, 


তখনকার স্বদেশী গ এখনকার মতো ম।রামারি বগড়াবাটি ছিল 
না। তখন স্বদেশীর এ চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর 


"| 
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দিয়ে। এমন একটা ঢেউ, যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছু ৷ 

দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে-দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, 
দেশেব জন্য কিছু করতে হবে। 

আমাদের দলের পান্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন 
জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বৃড়ো সরকার খুঁত খুঁত করতে লাগল, 
বললে বাবৃরা, ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না-জুতোর দোকান খোলা এসব 
কেন আবার । মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে-'স্বদেশী 
ভান্ডার ।' ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে । | 
শুধু কি দোকান-জায়গায় জায়গায় পল্লী-সমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, 
সেবা-সমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারদিক 
থেকে একটা “সেলফ স্যাক্রিফাইসের' ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল 
সবার মনে। | 

পশৃপতিবাবৃর বাড়ি যাচ্ছি, ‘মাতৃভান্ডার সৃষ্টি' হবে-‘ন্যাশনাল 
নে | ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনেরট্রাম্ক। 
তাতে সাদা রঙের বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা-মাতৃভান্ডার| সবাই চাঁদা 
দিলে-একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের 
ভান্ডারে। অনেক সাহেব সৃবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি 
উড়িয়ে ‘বন্দে মাতরম্‌' রব তুলেছিল থেকে থেকে ৷ তারা পুলিশের লোক কি' 
খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে । ie 
ই আমরা, রবিকাকা, সবাই 
ছুটলুম। তখন বর্ধাকাল-_একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল; এক মহুরী 
টাকা গৃণে নিলে! অতটুকূ টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। বূপবুপ 
করে বৃষ্টি পড়ছে-বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নিচে শতরফি বিছিয়ে 
বক্তৃতা হচ্ছে, আর আমি ভাবছি-এই সময়ে যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি 

ত শুরু করে তবেই গেছি আর কি। এই ভাবতে ভাবতে একটা কুলি 
এসে খবর দিলে সত্যই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই দৃড়্দাড় করে উঠে 


রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের, 
সবার হাতে রাখী পরাতে হবে। ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান 
করে সবার হাতে রাখী পরাব। এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে যাব- 
রাবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়ি ঘোড়া নয়; কী বিপদ, আমার 
আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না! কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি 
তো কিছু শুনলেন না। কি আর করি-হেঁটে যেতেই যখন হবে, চাকরকে 
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বললৃম-নে, সব কাপড় জামা নিয়ে চল্‌ সঙ্গে। তারাও নিজের নিজের 
গামছা নিয়ে চলল স্নানে, মনিব-চাকর একসচ্গে স্নান হবে। রওনা হলুম 
সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দৃধারে বাড়ির ছাদ আরম্ভ করে 
ফুটপাথ অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে_মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাখ বাজাচ্ছে, মহা 
ধুমধাম-যেন একটা শোভাযাত্রা । দীনৃও ছিল সচ্গে, গান গাইতে গাইতে 
রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল- 


বাংলার মাটি বাংলার জল 
বাংলার বায়ু বাংলার ফল 
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক হে ভগবান। 
[সংক্ষেপিত] 


বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 
৯| “তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে |” 

(ক) এখানে ‘তখন' বলতে কখনকার কথা বলা হয়েছে? 

(খ) ঢেউটাকে চমৎকার বলা হল কেন? (গ) দেশের ওপর দিয়ে যে বয়ে গিয়েছিল 
তার প্রমাণ কি? 


[৩/৩+৪] 
২। স্বদেশী ভান্ডার আর 'মাতৃভান্ডর' কারা প্রতিষ্ঠা করেন? স্বদেশী ভান্ডার ধার 
_ খোলা হয়? মাতৃভান্ডারের জন্য কিভাবে টাকা তোলা হয় ? প্রথম দিনে কতটাকা ওঠে ? 


[৩+২+৩+২] 


সংক্ষিষ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
টামৃষপুরে কাদের সাথে মিটিং হয় ? মিটিং-এ কে উপস্থিত ছিলেন? কিভাবে মিটিং 
হল? ৃ 


[১১২১] 
২। সাহেবরা কিভাবে মাতৃভান্ডারে চাদা দেয়? তারা কে হতে পারে বলে লেখকের 
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' ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


[ প্রত্যেক ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের প্রথম দুই প্রশ্ন হইবে] 
এই অংশ কোন্‌ রচনা হইতে গৃহীত ? কে এ রচনার রচয়িতা ? কোন্‌ প্রসঙ্গে এই কথা বলা 


হয়েছে? 
[২+১] 


১। “সবাই বলে হুকুম আয়া। আরে এই হৃকৃমই বা দিলে কে? কেন? তা জানে না কেউ, 
জানে কেবল হুকুম আয়া।” 
হৃকৃমটি কি? হৃকৃমটি কে দিয়েছিল? তাহা জানা নাই কেন? 

৩+২+৩ 
২। তির কাত 1 ই 
সবার মনে ।” 
সেলফ-স্যাক্রিফাইস কি? ইহা চারিদিক হইতে আসিবার কারণ কি? আতীয়তার ভাব 
বলিতে কি বুঝা? তাহা আসির্কার কারণ কি? 


[২+২+২+২] 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন 


১। বাক্য রচনা কর: গলোট-পালো, উর্বরা, খুঁতখুঁত, হাঁটাহাঁটি । 
২। পদ পরিবর্তন কর: স্বদেশী, গঠন, গংগা, স্নান ।- 
৩। বিপরীত শব্দ বল: আরম্ভ, মনিব, বিপদ পৃণ্য। 
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এসেছেন, তিনি গঙ্গা দিয়ে যেতে চান। 

যাক, দাড় বাঁধিয়া পাল খাটাইয়া ঠিক হইয়া বসিয়াছি-অনেক বিলম্বে 
ইন্দ্রের নতৃনদা ঘাটে পোঁছিলেন। চাদের আলোকে তাঁহাকে দেখিয়া ভয় 
পাইয়া গেলাম। কলকাতার বাবু-অর্থাৎ ভয়ঙ্কর বাবৃ। সিল্কের মোজা, 
চক্চকে চার ওভারকোটে মোড়া, গলায় গলাবন্ধ, হাতে 
দস্তানা, মাথায় টুপি-পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাহার সতর্কতার অন্ত 
নাই । আমাদের সাধের ডিডিটাকে অত্যন্ত 'যাচ্ছেতাই' বলিয়া কঠোর মত 
প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রের কাধে ভর দিয়া আমার হাত ধরিয়া, অনেক কন্টে, 
অনেক সাবধানে নৌকার মাঝখানে জাকিয়া বসিলেন। 

তোর নাম কিরে ? 

ভয়ে ভয়ে বলিলাম, শ্রীকান্ত। 

তিনি দাত খিঁচাইয়া বলিলেন, আবার শ্রী-কান্ত- | শৃধূ কান্ত। নে, 
তামাক সাজ। ইন্দ্র, হুকো-কলকে রাখলি কোথায় ? ছোঁড়াটাকে দে- তামাক 

1 


ওরে বাবা! মানুষ চাকরকেও ত এমন বিকট ভষ্গী করিয়া আদেশ 
করে না। ইন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া কহিল, শ্রীকান্ত, তুই এসে একটু হাল ধর, 


আমি তামাক সাজছি। 
আমি তাহার জবাব না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিয়া গেলাম। 


শীতের গঙ্গা । অধিক প্রশস্ত নয়। আধ ঘন্টার মধ্যেই ডিঙি ওপারে 
গিয়া ভিড়িল| কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতাস পড়িয়া গেল । 
হইয়া কহিল, নতুল্দা, এ যে ভারি মুস্কিল হল, হাওয়া 
পড়ে গেল। আর তো পাল চলবে না। 
নতৃনদা জবাব দিলেন, এই ছোঁড়াটাকে দে-না, দাঁড় টানুক। 
কলকাতাবাসী নতুনদার অভিজ্ঞতায় ইন্দ্র ঈষং ম্লান হাসিয়া কহিল, দাড়! 
কারুর সাধ্যি নেই নতুনদা, এ স্রোত ঠেলে উজান বয়ে যায়। আমাদের 


করে ধরেছে। 

ইন্দ্রের অবস্থা সংকট অনুভব করিয়া আমি আস্তে আস্তে কঙ্গিলাম 
ইন্দ্র, গুণ টেনে নিয়ে গেলে হয় না? কথাটা শেষ হইতে না হইতেই তিনি 
দাত মুখ ভ্যাংচাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, তবে যাও না, টানো গে নাহে। 


টি 
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জানোয়ারের মত বসে থাকা হচ্ছে কেন? 

তারপর একবার ইন্দ্র, একবার আমি, গৃণ টানিয়া অগ্রসর হইতে 
লাগিলাম। আবার তারই মাকে মাঝে বাবৃর তামাক সাজার জন্য নৌকা 
থামাইতে হইল। অথচ বাবৃটি ঠায় বসিয়া রহিলেন-এতটুকূ সাহায্য - 
করিলেন না। 

ইন্দ্র কহিল, সামনেই একটা বেশ বড় বস্তি নতুনদা, সব জিনিস পাওয়া 
যায়। 

তবে লাগা লাগা-ওরে ছোঁড়া-&, টান্না একটু জোরে-ভাত 
খাসনে ? ইন্্র-বল্না তোর এ ওটাকে, একটু জোর করে টেনে নিয়ে চলুক। 

ইন্দ্র কিংবা আমি কেহই তাহার জবাব দিলাম না। অনতিকাল পরে 
একটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হলাম | এইখানে পাড়টা ঢালু এবং বিস্তৃত 
হইয়া জলে মিশিয়াছিল। ডিঙি জোর করিয়া ধাক্কা দিয়া সংকীর্ণ জলে 

বাবু বলিলেন, হাত পা একটু খেলানো চাই । নাবা দরকার । অতএব 
ইন্দ্র তাহাকে কাধে করিয়া নামাইয়া আনিল। তিনি জ্যোৎস্নার আলোকে 
গণ্গার শুক্র সৈকতে পদচারণা করিতে লাগিলেন। 
আমরা দুজনে তাহার ক্ুধা-শান্তির উদ্দেশ্যে গ্রামের ভিতরে যাত্রা 
করিলাম। 


দর্জপাড়ার বাবু হাততালি দিয়া গান ধরিয়া দিলেন, 'ুনঠুন পেয়ালা’ ৷ 


আমরা অনেক দূর পর্যন্ত তাহার সেই মেয়েলি নাকি সুর সঙগীতচর্চা 
শুনিতে শুনিতে গেলাম। 

এ অঞ্চলের পথঘাট, দোকানপত্র সমস্তই ইন্দ্রর জানা ছিল । সে গিয়া 
মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। কিন্তু দোকান বন্ধ এবং দোকানী শীতের 
ভয়ে দরজা জানালা রু্ধ করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন। 


তখন উভয়েই বাহিরে দাঁড়াইয়া তারস্বরে চীৎকার করিয়া এবং যতপ্রকার ফন্দি 
মানুষের মাথায় আসিতে পারে, তাহার সবগুলি একে একে চেষ্টা করিয়া, আধঘন্টা পরে 
রিজহস্তে ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু ঘাট যে জনশূন্য জ্যোৎস্নালোকে যতদূর দৃষ্টি চলে 
ততদূরই যে শূন্য। 'দর্জিপাড়ার' চিহ্নমাত্র কোথাও নাই। ডিডি যেমন ছিল তেমনি 
রহিয়াছে ইনি গেলেন কোথায়? দুজনে প্রাণপণে চীৎকার করিলাম-নতুনদা; ও নতুনদা ৷ 


সহসা উভয়েরই চোখে পড়িল বালির উপর কি একটা বস্তু চাদের আলোয় 
চক্চক্‌ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি, সেই বহূমূল্য পাম্প-সৃ-র' এক পাটি । 


৬৩ রূপালী পাঠ 
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সম্মুখে একটা বালির ঢিপি ছিল। সেইটা অতিক্রম করিয়াই দেখা গেল, অনেক দুরে 
জলের ধার ঘেঁযিয়া দাঁড়াইয়া পাচ-সাতটা কৃক্র চীৎকার করিতেছে। যতদূর দেখা গেল, 
একপাল কুকুর ছাড়া বাঘ ত দূরের কথা, একটা শৃগালও নাই । সন্তৰ্পণে আরও কতকটা 
অগ্রসর হইতেই মনে হইল, তাহারা কি-একটা কালোপানা বস্তু জলে ফেলিয়া পাহারা দিয়া 
আছে । ইন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিল, নতুনদা ! 

নতৃনদা এক গলা জলে দাঁড়াইয়া অবাততস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন-এই যে আমি। 

দুইজনে প্রাণপণে টিয়া গেলাম, কৃক্রগুলো সরিয়া দীড়াইল এবং ইন্দ্র বাপাংয়া 


খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই দুর্দান্ত শীতের 
রাত্রে তুষার-শীতল জলে আকন্ঠ মগন থাকিয়া এই অর্ধঘ্টাকাল ব্যাপিয়া পর্বত পা 
রাশি করিতেছিলেন। কিন্ত প্রায়শ্চিত্তের ঘোর কাটাইয়া তাহাকে চাংগা কারিয়া 
প্রেত বে রে অ দিগকে কম মেহনত করিতে হয় নাই। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই 


|| পাঠ সহায়িকা ৷ 


উৎস: কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের এক 
উপন্যাসের প্রথমখন্ডের প্রথমাংশের একটি 
দেওয়া হল। 


আলোচনা : এই রচনাটি পড়তে ভারী ভাল লাগে। কিন্তু কেন? প্রথমত অন 
মজাদার ঘটনা লেখক সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। ঃ টু 
বৈচিত্রযও লক্ষ্য করবার মত। তৃতীয়ত: লেখকের বর্ণনাভস্গিও আকর্ষণীয় 
গল্পটি পাঠের শেষে আমরা এমন একটা বোধে এসে £ 
সজ্জা গাপি পাঠে হিত বড়ই হোক, আবার আচরণ ও অপরের প্রতি সহানৃভূতির 


মূলোই একজন মানুষ বড় কি ছোট তা নির্ধারিত হয়। 


উপন্যাস 'শ্রীকাল্ত'। এই 
নির্বাচিত অংশের সংক্ষিপ্ত রূপ তোমাদের 


অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 
১। “কলকাতার বাবৃ-অর্থাৎ ভয়ক্কর বাব "কলকাতার বাবুটি কে? শ্রীকান্ত ও ইন্রের 


প্রতি সে কেমন ব্যবহার করিয়াছিল ? এতে তাঁহার উপর তোমার কিরূপ ধারণা হয়? - 
[২+৪+৪] 


রূপালী পাঠ 


২। শীতের রাত্রে নতুনদা কোথায় যাইতেছিলেন? তাঁহার যাওয়ার পথে কি বিদ্ব 
ঘটিয়াছিল? তাঁহাকে কে বা কাহারা সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করে ? কিভাবে উদ্ধার 
করে? 


৬৪ 


[২+৩+২+৩] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


[প্রত্যেক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম দুই প্রশ্নে রচনার নাম, লেখকের নাম ও প্রসঙ্গ জানিতে 
চাওয়া হইবে ৷] 
১। “পশ্চিমের শীতের বিরুদ্ধে তাঁহার সতর্কতার অন্ত নাই।” 
= ‘পশ্চিমের শীত'-এর বৈশিষ্ট্য কি? কিরূপ সতর্কতা ছিল ? লেখক এইরূপ শ্লেষাত্যক 
কথা কেন বলিয়াছেন ? 

[৩+৯+৩] 
২। “কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই যে, বাবু ডাঙায় উঠিয়াই প্রথম কথা কহিলেন, আমার 
একপাটি পাম্প- ?” 
_ এই কথায় বাবুর চরিত্রের কোন্‌ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে ? লেখক ইহাকে আশ্চর্যের ব্যাপার 
বলিলেন কেন? 


15+9] 
সংন্ষি্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 


৯। এই গল্পে নৌকা চালান সংক্রান্ত যতগৃলি শব্দ আছে তাহা লিখ এবং তাহাদের দ্বারা 
একটি নৌকা-যাত্রার বর্ণনা দাও। 


1১৯] 
২। “তা নয় আমরা ডিডিতে যাব।"_কে কাহাকে বলিল? 'তা নয় বলিতে কি 
বুঝাইতেছে ? 


১+১+১] 
৩। “এ যে ভারি মুস্কিল হল ?”-কি মুস্কিল হইল? সিল আসান হইল বিরলে ? 
[১১] 
ব্যাকারণগত প্রশ্ন রি [প্রতিটি এক নম্বর] 
১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ: 
সঙ্কীর্ণ, গভীর, রিক্ত, শীতল। 
[১+১+১-১] 
২। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: 
যাচ্ছেতাই, জ্যোৎস্নালোক। 
[২] 
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ভেব না। এটি একটি প্রকৃতি- 
ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করলেন | মহালিখা রূপের 


কৰিব অরণ্য প্রকৃতির এক নিজস্ব পরিবেশে বিভ্তিভ্যণ 
ও ৮৮৮ 


ন্্রমল্লিকাফুটিতে দেখি নাই; কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্মল্লিকা ফুটিবার 


৬৬ রূপালী পাঠ 


ও নয়, কিন্তু অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্রই ফুলের খই ছড়াইয়া 
নাখিয়াছে,বৃকষতলে, শিলাখন্ডে, বারণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরওকতকি 
বিচিত্র বন্যপুম্প ফুটিয়াছে, বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও 
পিয়াল, নানা জাতীয় লতা ও অর্কিডের ফূল-বহূপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র 
মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মতো মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া 
তুলিয়াছে। 

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল 
এখানকার জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি। বাঘ 
আছে, সাপ আছে, ভল্নুকের নাকি লেখাজোখা নাই,-এ পর্যন্ত তো একটা 
ভল্নুকও কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে ততটা নয়। 

ক্রমে পথটার দৃ'ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে দৃদিক হইতে চাপিয়া 
ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রতাপের সৃষ্টি করিল। 
ঘন-সন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই 
নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা । সামনে চাহিয়া দেখিলাম 
পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে। অপূর্ব গম্ভীর শোভা এই 
জায়গাটায়। পথটা বাহিয়া পাহাড়ের উপর অনেক দূর উঠিলাম, আবার 
পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় 
ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখন্ডে বসিলাম। 

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় 
একটা বঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেস্টিত বনানীর গম্ভীর 
নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু 
শৈলচুড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন, 
এই পাহাড় এই রকমই আছে। সুদূর অতীতে আর্ধেরা খাইবার গিরিবর্ত্ণ 
পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই 
রকমই ছিল, বুদ্ধদেব তরুণী পতীকে ছাড়িয়া যে রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ 
করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচ্ড়া গভীর চন্দ্রালাকে আজকালকার 
মতই হাসিত; তমসাতীরের পর্ণকূটীরে কবি বাল্মিকী একমনে রামায়ণ, 
পড়িয়াছে, আশ্রম-মৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনও পশ্চিম দিগন্তের শেষ 
রাঙা আলোয় এই মহালিখা রূপের শৈলচূড়া এমনই অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, 
আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে কেমন হইয়া আসিতেছে । সেই 
কতকাল আগে যেদিন চন্দ্ৰগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীক 
রাজদূত হেলিওডোরাস গরুড়ধুজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা 


রাপালী পাঠ ৬৭ * 


যেদিন স্বয়ংবর সভায় পৃর্থীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন? 
সামৃগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে 


যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল-মহালিখা রূপে ও শৈলচূড়া, এই বনানী 
ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এইসব জঙ্গলে ? 


আলোচনা: প্রকৃতির রূপ সোনম ইত্যাদি লেখকের লক্ষণ নয় তিনি প্রকৃতির 
রাজ্যে এসেছেন তার শান্তি ও স্তম্ধতা উপভোগ, করতে। শহর ও সভ্যতার 


করেছে বা বৃদধদেব যেদিন গৃহত্যাগ করেছেন সেদিন থে 
করেছেযাতে আবার্িত হচ্ছে। অতীতের স্গে এই সম্পর্কবোধ 
করেছে। 


১। “একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম ।"-বক্তা কে? তিনি কয় মাইল 
গেলেন? কিভাবে গেলেন? বাহির হইয়া তিনি কি দেখিলেন? 

[১১৯৭৬] 
রি হার অঞ্চলে টিনা লেখক কিক দুল দেখেন? এই নে কি 
ই পা লাগলে না তাকে একো অব্য ও শে 


হয় কি? 
[৩+২+২+২] 


সংন্ষিস্ত প্রশ্ন [প্রতিটি তিন নম্বর] 
> পরি বর ও নন কি কাল ই কি ই মুচি 
২+৯ 
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৬৮ রূপালী পাঠ 


৩। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পরিচয় দাও: [প্রতিটি দুই] 

বাল্মীকি, বুদ্ধদেব, হেলিওডোরাস্‌, সংযুক্ত, চৈতন্যদেব, শ্রীবাস, দারা, পৃর্থীরাজ। 

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট] 
[ এই জাতীয় প্রথম প্রশ্নের প্রথম দুই প্রশনাংশে লেখকের নাম, রচনার নাম ও প্রসংগ 

জানিতে চাওয়া হইবে |] 

১! “অপূর্ব গম্ভীর এই জায়গাটার শোভা ।” 

(ক) শোভাকে গম্ভীর বলিবার কারণ কি? (খ) জায়গার সৌন্দর্য বর্ণনা কর। 


[২+২+২+২] 
২। “তখন কাহারা বাস করিত এইসব জঙ্গলে 2” 


(গ) এখানে ‘তখন’ বলিতে কি বুঝান হইয়াছে ? (ঘ) কাহারা বাস করিত তাহা কি অনুমান 
করা যায়? 


1২+২+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক] 


১। পাৰ্থক্য দেখাইয়া বাক্য রচনা কর :- 


উঁচু ও উঁচু-উঁচু, ছোট ও ছোট-ছোট, কালো ও কালো-কালো, লিখিয়া ও লিখিতে-লখিতে ৷ 
২| সন্ধিবদ্ধ কর :- 


চন্দ্র“আলোক, উপল+আস্তৃত, চূড়া+অবলম্বী। 


১+১+১ 
৩। অর্থ বল:- [প্রতিটি দুই 


শৈলসানু, উপলাস্তৃত, সুঁড়িপথ, চন্দ্রাতপ, গিরিবতর কলমর্মর, অনূরঞ্জিত, বনানী। 


A 


কৃপেল্দকৃষ্ণ : 


বিষয় পরিচিতি £ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু শৃংগ এভারেস্ট, এর উচ্চতা ২৯,০২৮ 
ফুট । খাতুভেদে এই উচ্চতা কিছু কম বেশি হয়। এই এভারেস্ট শৃণ্গে উঠবার কোন সহজ 
পথ নেই । তাই বার বার এই পর্বত জয়ের চেষ্টা হয়েছে বার্থ । অবশেষে ১৯৫৩ সালে 
ভারতীয় শেরপা তেনজিং প্রথম উঠলেন শৃঙ্গে। শেষে টেনে তুললেন দলনেতা 
* হিলারীকে। মানুষ জয় করল এভারেস্টকে। 
এখানে মানুষের সেই বিজয় অভিযানের গল্প বলা হয়েছে। 


বিজ্ঞানের বিস্ময়কর প্রসারের সম্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য জাতিদের মনে 
জেগে উঠল এক অপরূপ আডভেঞ্চারের স্পৃহা-ক্ঞানের সুতীব্র 
পিপাসা....আকাশে সাগরের তলায়, পৃথিবীর ওপর, কিছুই থাকবে না তার 
অজানা । মানুষ হবে অপরাজেয়....দৃষ্টি এসে পড়ল অপরাজেয় 
এভারেস্টের ওপর মানুষের পদচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়েনি, সেই সেই 
স্থানে হলো তাদের লক্ষ্য। অভিযান শুরু হলো। অভিযাত্রীদল চললেন 
জয়যাত্রায়। কত প্রাণ বলি পড়ল। কত বার্থতা এল। এমনি করে 
আভিযাত্রীদের প্রয়াসে একদিন সার্থক হলো অভিযান। উত্তৃষ্গ এভারেস্ট 
মানুষের চরণচিহ্ন বুকে ধরল। তারই শৃণ্গে উড়ল মানুষের বিজয়নিশান। 

১৯৫৩ সাল। কর্ণেল হান্ট এবার অভিযাত্রীদের অধিনায়ক । এ দলে 

ভারতীয় অধিবাসী তেনজিং ৷ বহ অভিযানে অভিজ্ঞতা আছে তার। 


ao রূপালী পাঠ 
নিষিদ্ধ দেশ তিব্ৰতের পথে অভিযানের চেষ্টা চলেছিল বহুবার, 


বিশ্রাম করলেন। তারপর সেখান থেকে তারা যাত্রা করলেন সায়াংবকের 
দিকে। 

তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইলেন। কারণ, এইখানে-হিমালয়ের 
বান প্রকৃতির সস্গে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভান্ত বে 
তুলতে হয়। তাছাড়া, এইখান থেকেই শুরু হয় পথঘাট জরিপ করে দেখা, 
নুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সামনের পথের অবস্থা কি. 
রকম, পরবর্তী তাবু কোন জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে, সব এখান 
থেকেই নির্ধারিত হয়। সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। তারপর আবার যাত্রা। 
দুর্গম পথ-মৃত্যুর ছায়াঘন পথ। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর না হলে এ পথে এগুনো যায় 
না। 


টব কেটে ধাপ তৈরি করে সেই খাড়া পথে উঠতে তাদের দুজনের 
5 ডি যেন ভেঞ্গে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, 
রয়েছে। তখন বাধা হয়ে তারা কম মাত্রায় অক্সিজেন দিতে লাগলেন। 
সেদিন ২৭৮০০ ফুট উঁচুতে তাঁবু ফেলা হয়েছিল। এর আগে এত 
টুতে আর কোন তবু ফেলা হয়নি। এই তীবৃতে কোনো রকমে একজন 
মানুষ ধরে। তাতেই থাকার মত করে তেনজিং আর হিলারী সেই ছোট 
তাবৃতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলেন। সঙ্গে যে সাহায্যকারী দল 


চেয়ে দেখলেন, পরিষ্কার স্বচ্ছ এক অপরূপ সুন্দর প্রভাত, তুষারে তুষারে 


বালমল করছে..... নীচে বহুদূরে খিয়াংবৃচির বৌদ্ধমঠটি দেখা যাচ্ছে, যেন 
সাদা কাপড়ের ওপর ছোট একটা কালো দাগ। 


রাগান্রী পাঠ 
৭১ 


উঠলেন, সেখান থেকে এভারেস্টের মূল চূড়া হলো আর আধ মাইল মাত্র । 
সেখানে এসে মিনিট দশেক তারা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে 
অক্সিজেন নেবার জন্য মুখোসটা খুলে ফেললেন, দেখলেন, বিশেষ কোনো 
অসুবিধা হচ্ছে না। - 

অক্সিজেন যন্ত্রের দিকে চেয়ে তারা ভীত হয়ে উঠলেন। যেটুকু 
অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া 
হয়, তাহলে চূড়ায় পোঁছতেই ফুরিয়ে যাবে। তখন ফিরে আসা অতি কঠিন 
ব্যাপার হয়ে দীড়াবে। তখন তাঁরা হিসেব করে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে 
দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল, কিন্তু 
দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা অসুবিধা সত্ত্বেও ওপরে গিয়ে দাড়াতে পারেন । 

সেখান থেকে সেই আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘন্টা 
লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, 
তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে ওপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে 
মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হলো। 


|| পাঠ-সহায়িকা || 


ইতিকথা : ১৯৫৩ সালের ২৯শে তারিখে এভারেস্ট শৃঙ্গে মানুষের পায়ের ছাপ 
পড়ে। কিন্তু ১৮৯৩ সাল থেকে এভারেস্ট অভিযানের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। ১৯২১ 
সালে প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় হাওয়ার্ড ব্যুরির নেতৃত্বে । এর পর থেকে নানা বার্থ 
অভিযান চলে । তেনজিং-হিলারীর অভিযানই প্রথম সার্থক অভিযান। 


আলোচনা : লেখক নৃপেন্দ্কৃষ্ণের গল্প বলার ঢংটি বিশেষভাবে লঙ্গন করবে! 
অভিযাত্রীদের দুঃখ বেদনা, কঠোর সংগ্রাম তিনি নিপৃণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! তাদের 
সংকটকালগুলি পাঠক উৎকন্ঠার সঙ্গে অতিক্রম করে। অবশেষে আসে বিজয় ঘোষণা । 
মুক্তি ও জয়ের আনন্দে গল্প পরিসমাপ্ত। 


বিষয়মুখী প্রশ্ন নু [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। এভারেস্ট কোথায়? কি কারণে এভারেস্ট অপরাজিত ছিল 2 কিভাবে এভারেস্ট 
পরাজিত হল ? এই অভিযানের শেষ পর্যায়ের বর্ণনা দাও। 


[সংক্ষেপিত] 


[১+২+২+৫] 
২। কাঠমান্ডু. থেকে অভিযাত্রীরা কোথায় যান ? তাঁদের পরবর্তী বিশ্রাম স্থান কোথায় 


ছিল? সেখানে তারা কতদিন ছিলেন ? 
[১+১+২+৬] 


1১২] 

২। “তার মধ্যে দুটি মানুষ ঘুমিয়ে ।”-কোথায় ? কিসের মধ্যে ? মানুষ দুটি কে কে? 
[১+১+১] 

৩! “তা মোটেই পৰ্যাপ্ত নয়।”-কি পর্যাপ্ত নয়? পর্যাপ্ত না থাকায় কি করা হইল? 
[১৭] 
ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


বিহার রত কোন পবন হইতে অংশটি উদ্ধৃত ? লেখক কি ্রস্পো ইলা বলিয়াছেন? 
বিজ্ঞানের প্রসার কিরূপে হইয়াছিল ? পাশ্চাত্য জাতিদের মনে' বলিতে লেখক কি 


[২+১+২+১+২] 
২। “মৃত্যুয়ী বীর না হলে এ পথে এগুনো যায় না।" 
_ কাহার রচিত কোন্‌ রচনার অংশ ইহা £কিকথা প্রসঙ্গে একথা বলা হইয়াছে ? মৃত্যুঞ্জয়ী 


র ৰ নয় কি ? এই পথের কি বিশেষত আছে? মৃত্য বীর ভি কে? হাজী 
সম্ভব নয় ? 


[১+১+২+২+২] 
ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর] 
১। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: বার্থ দশেক, হিমালয়, পরিষ্কার । 

রা [১+১+১+১] 
২ সমাসের নাম বল ও ব্যাসবাকা বল: চরণচিহ্ন, রাজধানী, পথঘাট, জয়যুক্ত। 
[২+২+২+২] 
৩। ব্বাৎপত্তি নির্ণয় কর: 


পাশ্চাত্য, অভাস্ত, নির্ধারিত, কম্পিত । 


1২+২+২+২], 


এ নীল বর্ন রাগ 777 মা কসসার্ানার 
চি কনর সর. রা নার রাকা 


নর 
ংরেজরা এদেশে ইংরেজী শিক্ষণ চালু 


চি 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংরেজী শিক্ষার সৃফলকে আত্মসাৎ 

করে যে কয়জন ভারতবাসী দেশের নব জাগরণের সূত্রপাত করেন, তাঁদের 
প্রথমতম পুরুষ রাজা রামমোহন রায়। চিন্তার মুক্তি যখন ঘটে, তখন তার 
বিকিরণ লক্ষ্য করা যায় সর্বত্র। সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন 
প্রভৃতি ব্যাপারে যেমন মানুষ উৎসাহিত হল, তেমনি দেখা দিল নতুন 
, সৃষ্টি হল রঙ্গমঞ্চের। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানৃষদেরও 
হভঙ্গ হল তখনই ৷ তাঁরা বুঝলেন, ইংরেজদের অনুগ্রহে দারিদ্র মোচন 
হলেও দাসত্ব মোচন হয় না। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, ‘স্বাধীনতা 
তায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ।' বঙ্কিমচন্দ্রের “আনন্দমঠে'র 
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সন্্যাসীরা উচ্চারণ করলেন স্বাধীনতার মন্ত্র, ‘বন্দেমাতরম'। উনবিংশ _ 
শতাব্দীর শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে সম্বোধন করে 


বললেন, “ হে বীর, সাহস অবলম্বন কর। সদর্পে বল, আমি ভারতবাসী, 
ভারতবাসী আমার ভাই৷” 


“চেতনার উন্মেষের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্টধূর 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপন করেন ‘ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন’ । তার 
ভাষণে ব্রিটিশ শাসকদের স্বরূপ প্রকাশ পেতে লাগল। তার কিছুকাল পরে 
আ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামে জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান কলিকাতা 

মর ছাত্রদের একটা সভা ডাকতে পরামর্শ দেন। উমেশচন্দ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তখন বিখ্যাত ব্যারিস্টার | তার সভাপতিত্বে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
এই সভা ডাকা হল বোম্বাই শহরে। সভার নাম হল ‘ভারতের জাতীয় 


সাধারণ মানুষ বুঝতে পারল, আবেদন নিবেদনের পথে দেশের 
স্বাধীনতা আসবে না। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের হটাত হলে চাই 
সশস্ত্র বিদ্লব। তাই গড়ে উঠল বহু গৃপ্তসমিতি। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ 
ঘোষের পরামর্শে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় স্থাপন করেন ‘ভবানী মন্দির' । 
প্রমথ মিত্র আর সরলাদেবী প্রতিষ্ঠা করলেন 'অনুশীলন সমিতি" পুলিন 


অবশ্য ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এসব 
গোপনে। লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে এসেই 
ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী 
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যেন বারুদের স্তূপে আগুন পড়ল। বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষ 
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন । সকলের পুরোভাগে এগিয়ে এলেন 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ । তিনি লিখলেন, ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার 
বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান ।' 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হল রাখী-বন্ধন উৎসব। 
বাংলাদেশের সর্বত্র সেদিন অরন্ধন পালিত হল। বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্র 
এভাবে রোধ হল | দেশবাসী দেশাত্যাবোধের রাখী বন্ধনে বাঁধা পড়লেন। 
শুরু হল তীব্রতর সংগ্রাম । দেশের নেতারা বললেন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন কর। 
স্বদেশী জিনিস গ্রহণ কর। ইংরেজ এই আন্দোলন কঠোর হস্তে দমন 
করতে বদ্ধপরিকর হলেন । জেলখানা ভর্তি হল। অনেক দেশপ্রেমিক ফাসি 
কাঠে প্রাণ হারালেন । 

দেখতে দেখতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। অনেকে 
ভেবেছিলেন, যুদ্ধের পরে হয়ত দেশের স্বাধীনতা মিলবে । কেননা, এই 
যুদ্ধে অনেক সৈনিক ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন । তার প্রাতিদানে 
ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটল আরও নিপীড়ণ, আরও অত্যাচার । কংগ্রেসের 
মঞ্চে এবার আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী। অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে 
তিনি স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। 

গান্ধীজী দেখলেন, আইন করে ইংরেজ মানুষের অধিকার কেড়ে 
নিয়েছে, কাজেই সে আইন অমান্য করতে হবে। সারা দেশে সুরু হল আইন 
অমান্য আন্দোলন। ইংরেজ সরকার আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, 
গান্ধীজী, জওহরলাল, সৃভাষচন্দর গ্রেপ্তার হলেন | সংগ্রাম অহিংসা ছেড়ে 
হিংসার পথ নিল। ইংরেজ সরকার এবার চুক্তি করলেন। ভারতের 
কয়েকটি প্রদেশে তৈরী হল মন্ত্রীসভা ।. দেশের মানুষের সাহায্য নিয়ে 
ইংরেজ তার শাসন চালিয়ে যেতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু গান্ধীজী 
কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করলেন, যারা 
অচ্ছুৎ তাদের সেবায়। 

ইউরোপে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস 
থেকে বেরিয়ে গিয়ে গঠন করলেন নতুন দল। তারপর একদিন কোথায় যে 
তান নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন, কেউ জানতেও পারল না। 

ইংরেজ সরকার এই যুদ্ধে ভারতবাসীর সাহায্য চাইলেন। গান্ধীজী 
বললেন, এই যৃদ্ধে ভারতবর্ষ যোগ দিতে পারে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে, না হলে 
শয়। আলাপ আলোচনা চলল, কিন্তু সফল হল না। গান্ধীজী সংগ্রামের 
ডাক দিলেন। এই সংগ্রামের ধুনি হল, ইংরেজ ভারত ছাড়’ ৷ ফলে, নেতারা 
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বন্দী হলেন ৷ কিন্তু ‘ভারত ছাড়’ আন্দোলন শেষ হল না। এমন সময় খবর 
পাওয়া গেল, সুভাষচন্দ্র জার্মানীতে গিয়ে গড়ে তুলেছেন ভারতীয় 
মুক্তিবাহিনী । জাপান যুদ্ধে নেমেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। সুভাষচন্দ্র 
জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করে ভারতের পূর্ব সীমান্তে 
আমাকে রক্ত দাও। আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' k 
/ তার ডাকে সাড়া দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সুভাষচন্দ্র তাদের 
নেতা, তাদের সেনাপতি। ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে তিনি ভারতের 
মাটিতে পা দিলেন। ভারতের মাটিতে উড়িয়ে দিলেন স্বাধীন ভারতের 
পতাকা । “দিললী চলো" ধুনিতে আকাশ বাতাস মথিত করে আজাদ হিন্দ 
বাহিনীর সেনাদল এগিয়ে চললেন দিল্লীর পথে, স্বাধীনতার পথে। 
দুর্ভাগ্য আমাদের । প্রবল বর্ষায় রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য হয়ে 
পড়ল। জাপান আত্মসমর্পণ করল । নেতাজী সুভাষচন্দ্র কোথায় যে হারিয়ে 


করে দিয়ে গেলেন। মূল ভূখন্ডের নাম ভারত 
রইল ঠিকই, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের দুটি খন্ডাংশের নাম হল 


ভারতীয়দের মধ্যে নানা অনৈক্য, তকতা ও জাতীয়তাবোধের অভাবের 
সুযোগ নিয়ে যেমন এদেশে ইংরেজরা জাঁকিয়ে বসে, ইংরেজ আমলেই আবার স্বদের 
চিন্তা, জাতীয় সংহতি ও এঁকাবোধ প্রকট হয়ে ওঠে। র বির 
ভারতীয়দের দীর্ঘ মহান সংগ্রাম শুরু হয়। লেখক ভারতের সেই মহান, ঘটনাবহুল 


বৈচিত্রময় স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী এখানে সহজ ভাষায় বর্ণনা র I 
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ৃ্‌ অনুশীলনী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন [প্রতিটি দশ নম্বর] 


১। ইংরেজ শিক্ষার সুফল কি কি ভাবে দেখা গেল ? ইংরেজী শিক্ষিত মানুষেরা কি 
বৃঝিয়াছিলেন ? তাহাদের এই বুঝার প্রমাণ কি? 
1৪+৩+৩] 


২। “যেন বারুদের স্তৃপে আগুন পড়ল।"-লেখক বারদদের স্তুপ বলিতে কি 
বৃবাইয়াছেন ? আগুন কি ? ইহার ফলে কিরূপ আন্দোলন শুরু হইল ? কোন্‌ বিখ্যাত 
মানুষ ইহাতে আগাইয়া আসেন? তিনি কিরূপে সহায়তা করেন ? 

[২+২+৪+১+১] 
৩। গান্ধীজী কেন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন ? এ আন্দোলনে কোন্‌ কোন্‌ নেতা 
গ্রেপ্তার হইলেন ? ইংরেজ সরকারের চুক্তির ফলে কি হইল ? গান্ধীজী কি করিলেন ? 
দ্বিতীয় বি*বযুদ্ধ শুরু হইবার সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি করিলেন ? 


[২+২+২+২+২] 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন [প্রতিটি ১ নম্বর] 


১। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কি লিখলেন ? ২। আনন্দমঠ কাহার রচনা ? ৩। আনন্দমঠের 
সন্নযাসীরা কি উচ্চারণ করিলেন ? ৪। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে কি বলিলেন ? &। 
ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলে ভারতবাসী কি দাবী করেন। ৬। ব্রিটিশ 
ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন কবে প্রতিষ্ঠিত হয় ? ৭। হিন্দুমেল কাহাদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ৮ রাষ্ট্র গুরু কে ? তিনি কি প্রতিষ্ঠা করিলেন ? ৯। ভবানী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কে 2 
২। “তীর ডাকে সাড়া দিলেন আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা"-_কাহার ডাকে? কিরূপে সাড়া 


৫ 
[৯২] 


ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন [প্রতিটি আট নম্বর] 


১। “চিন্তার মুক্তি যখন ঘটে, তখন তার বিকিরণ লক্ষণ করা যায় সর্বত্র ।''-চিন্তার মুক্তি 
বলিতে কি বোঝ £ ভারতে কখন চিন্তার মুক্তি আসে 2 তাহার বিকিরণ কিভাব দেখা 
নি [২+২+২] 
২। “তিবৃও দৃঃখের রজনী শেষ হইল এটাই আনন্দের কথা ।”" 

দুঃখের রজনী বলিতে লেখক কি বৃবাইয়াছেন? তাহা কিরূপে শেষ হইল? 
আনন্দের কথা কেন বলা হইল ? [২+২+২] 


ব্যাকরণগত প্রশ্ন [প্রতিটি এক নম্বর] 


১। পদান্তর কর:- গঠন, জাগরণ, উৎসাহিত, রাজনৈতিক, ভারত, অতিক্রম। 
২। লিঙগান্তর কর:- বিখ্যাত, নেতা, ছাত্র, সভাপতি | 
৪1 বাকারচনা কর:- আগুন পড়া, প্রতীক সশস্ত্র, প্রতিষ্ঠা করা, ষড়যন্ত্র । 


শ্চ্চাৎস্ণ 


রাম ভরতের িলন/কাঁত্তবাস ওঝা 
অপরাধে__ দোষ, ভুঁটি। অনুযোগ- দোষারোপ | : 
মনোররেশ-__মনের দুঃখ । ত্বারত- শীঘ্র, তাড়াতাড়ি । 
দাসবৎ_চাকরের মত। প্রাণাধক-_জীবন অপেক্ষা প্রিয় 

বঙ্গভ্যামর প্রাতি/মধাসদন দত্ত 

দাস__চাকর, ভৃত্য, অধীন । ডাঁর-ভয় করি। 
সাধ_ আশা। শমনে_ মৃত্যুকে । 
কোকনদ-__রন্তপদ্ম ৷ জন্মদে__জন্মধাত্রী, মা । 

সংকল্প সাধন/হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধায়__বয়ে যায়, ছুটে চলে । সঙ্ক্প_স্থিরীকৃত কর্ম । 
শৈবাল-_শেওলা ৷ সার- শ্রেষ্ঠ, প্রধান । 
সমরাঙ্গন_ বুদ্ধক্ষেত। সাধন-__নিবাহ, সম্পাদন ৷ 

্রার্থনা/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মোরে_আমাকে সহায়_অনুচর । 
প্রার্থন৷--আকাঙ্কা টুটে_ভঙ্গ হয়, নষ্ট হয়। 
ব্যাথত-_ব্যাথাতুর ৷ ক্ষতি-হান। 
নগরলক্ষ্ী/রবান্দ্নাথ ঠাকুর 

দুঁভিক্ষ_আকাল। নিঃহ্বসয়া-_ নিঃশ্বাস ফেলে । 
হাহাকার__আর্তনাদ । দগ্ধ পোড়া । 
অন্যদান-_খাদ্যদান। কঠিন-_দুরূহ, শক্ত । 
শেঠ-_ধনী ব্যবসায়ী । অক্ষম__অসমর্থ। 

গঙ্গা-হ:াদ বঙ্গভ:মি/সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 
গঙ্গাহৃদ-গঙ্গ। হৃদয় যার। নাগকেশর-_বিশেষ ফুল । 
বঙ্গভাঁমি__বাঙলাদেশ। আসংহল--সিংহল পৰ্যন্ত । 
বৈরী_ শনু। অতন্দ্র তন্দ্রাহীন, অনলস। 

হতে পাত“ম/াদ্বজেন্দ্রলাল রায় 

গোলাগুল-_আগ্েয়ান্্। সাড়া- প্রত্যুন্তর। 


পারিষদবর্থ_স্তবকের দল। 


ধাকা_ অনুপ্রেরণা । 
উচুদরের-_সুখ্যাত সঙ্কষ্প। 


যেও সেও-_যে কোন একজন । 


অভিধানিক! 


জীবন ও সৃঘণকাজী নজরল ইসলাম 
লহর-ঢেউ, তরঙ্গ । .  গ্রান-নিন্দা, অপবাদ । 
উধ্বলোক-স্বৰ্গ। . দিখিদিক- চতুদিক ৷ 
শোর্য_বীরত্ব, পরাক্রম । আঁবিশ্বাসী- প্রত্যয়হীনের । 

লোক লজ্জা/কামিন' রায় 
সঙ্কপ্প_পণ। সংশয়__সন্দেহ। 
আড়াল-_বীধা। নীরবে_গোপনে। 
প্রশামতে _দূর করতে। উপেক্ষা__ অবজ্ঞা । 
চাষার খেদ/যতীল্দ্র নাথ সেনগুপ্ত 
পাইক-_পেয়াদা, পদাতিক । চড়া__নদীর তীর বা মধ্যের 
বেগার-[বনাবেতনে কাজ। নতুন জাগা ভূমি। 
জো-_বীজ বুনবার সময় । মোড়ল- সর্দার । 
a অপরূপ প্রাতশোধ/গোলাম মুস্তাফা 
সমবেত-একন্রিত। পুলকে-_আনন্দে। 
নবী_জ্ঞানী। অপর্প- আঁভনব। 
কোড়া_ চাবুক । আগুয়ান-যে এগয়ে এসেছে। 
গ্ল্যাহস্ণ 
স্বদেশী যুগের স্মৃতি/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
তাগদ-__বারবার চাওয়া, এখানে িজস্ব_ স্বীয়, নিজের । 
অনুপ্রেরণা । পাওা- প্রধান উদ্যোগী ব্যন্তি। 

আজ্ডা_বৈঠক, মিলন স্থান। বরাভয়-_আশীবাদ, আশ্বাস। 

প্রাচীন বাঙলার গোৌরব/হরপ্রসাদ শাস্ত্র 
স্তব_আধাধনা। শৈব_শিবের ওপাসন৷ করে যারা। 
জাঁকালো-_সমারোহপূর্ণ। আকুল--কাতর, অস্থির । 
যথাসবন্ব_সমস্ত ধনদৌলত। আহ্লাদে আটখানা-_খুশীতে ডগোমগো। 

নতঃন দা/শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

কনকণে শীত-_ প্রবলশত। দাতাঁখচান_-নিতান্ত অবজ্ঞা দেখান। 


গিলবন্ধ__গলায় জড়।' 1 বস্তু বশেষ। অগ্রিশর্মা-রাগে আগুনের মত তপ্ত হয়ে 


হুড়ার_নেকড়ে বাঘ। - ওঠা । 
সম্তর্পণে_সতর্কতার সঙ্গে । আকণ্ঠ__গলাপর্যন্ত । 
চাঙ্গ সুস্থ । মেহনত- পারশ্রম। 
রামমোহনের জ্মতি/দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সং্রব__ মেলামেশা । প্রশান্ত-_সুস্ছির, ধীর । 
প্রশস্ত -চওড়া। নিগৃঢ়_গভীর। 
মগ্ন-খ্যান, তন্ময়। পুত্তীলকা--পুতুল। 


০ রেল 


রূপালী পাঠ 


সেকেন্দারশাহের ভাঁবষ্যৎবাণ+/দিজেন্দ্রলাল রায় 
গুপ্তচর_যে গোপনে অন্যের সংবাদ মাসাধক-_-একমাসের বোঁশ ৷ 
সংগ্রহ করে। (5০৮) আভগ্রায়__উদ্দেশ্য ৷ 


বৈমাতেয়--বিমাতার পুন্রকন্যা। নরাসত-_বাহস্কৃত। 
দাঁলত-_পিষ্ট। ক্ষিপ্রতর-_দুততর, আরও তাড়াতাড়ি ৷ 
কালাপাঁণর আঁভন্ঞতা/বাপনচন্দ্র পাল 


কালাপান-_সমুদ্র বা সমুদ্রের জল । বনাবান--আপস, মেলামেশা | 


আয়োজন-_ বন্দোবস্ত । ভীত--ভয়পাওয়া । 
প্রত্যুষে_খুব ভোরে । শীতকাতর- ঠাওায় পীড়ত। 
নিউটনের তভ্্/রমেপ্দরসান্দর ত্রিবেদণী 

ক্ষমতা_ শান্ত, সামথ, প্রভাব । প্রাপ্ত ধার, ?িনারা । 

তত্ব-কোন বিষয় সম্পর্কে স্বরূপ জ্ঞান। রজ্জু_দাঁড়। 

অকম্মাং_হটাৎ। রজ্জবদ্ধ__দাঁড়তে বাধা । 
মহািখা রঃপের পর্বতে অরণ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

শৈলশ্রেণী_ পর্বতশ্রেণী ৷ উত্তঙ্গ__অতি উদ্চু। 

শৈলসানু _ আঁধত্যকা । পাদপ- বৃক্ষ । 

চন্দ্রাতপ- চাঁদোয়া। অনুরঞ্জিত-_ অনুরাগ যুক্ত । 

এভারেস্ট আভঘান/নৃপেন্দরকণ চট্টোপাধ্যায় 


পরাজত-_ন্যনকৃত, পরাভূত । 


স্পৃহা_আকাঙ্খা। 
শৃঙ্গ শিখর । নিশান-প্রমাণ, চিহ, আভজ্ঞান | 
ব্যস্ত_ব্যগ্র। দুর্গম_ যেখানে চল৷ কষ্টসাধ্য ৷ 
মায়ের ডাক/চত্তরঞ্জন দাশ 

প্রবৃত্ত নিযুন্ত। বড়াই_জাঁক। 
আঁভমান-_অহঙ্কার, গর্ব। নিয়ত__নিযুক্ত। 
সার্থক-_সফল। শুদ্ধচিত্তে__পাঁবন্র মনে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ চারত/প্বাণ বিবেকানন্দ 
'বিস্তুত_প্রসারত। আধিকার-__দখল। 
'নষ্ঠাবান-_শুদ্ধাচারী । তমোরাশ-_অন্ধকার ৷ | 
সমুদয়_যাবতীয়, সব । মহাসমাধিস্থ_দেহত্যান্ত, মৃত। | 
সংস্থানের--সংগ্রহের । অভ্যদয়__আঁবর্ভাব, জন্ম । | 

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম /দাঁক্ষণারঞ্জন বস; 

সু্নপাত- আরন্ত। স্বদেশী__নিজের দেশে উৎপন্ন ৷ 
প্রমাদ_াবপদ, পরমাদ । স্বরাদ্_স্বদেশবাসী কর্তৃক দেশশাসন। 
কা 12 ৮০৫ পি ৪ as 


